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বশংবদ 
শ্রীবিজয়কুঞ্চ ভট্টাচার্য্য । 


প্রেতাত্মার অনুতাপ 
ছুই বৎসরের পর, শ্রীবুক্ত গিরিশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয় এবার কালী 
পুজার সময় আমাদের বটাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। চুড়ামণি মহাশয় 
আঙাদের দেশে প্বলাম প্রসিদ্ধ একজন কৃতবিস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত । ব্রাহ্মণ 
( পণ্ডিত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি অস্তঃসার শুন্য পাঞ্জি 
তের অতিমানে উচ্চ মন্তকধারী । তাহার শাস্ত্রে তীক্ষ দৃষ্টি ত আছেই, 
অধিকন্ধয সুরসিক, সুবক্র। এবং আজকাল যাছাকে মজলিস অমকাল বলে 
তিনি তাহাই 1 
কালী পুজার রাত্ি_-'অমাবস্তা--তাহার উপর ভীষণ অন্ধকারে চারি 


অলৌকিক রহহ্ত । [১ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা । 


দিক সমাচ্ছন্ন, কোলের মাঙ্রষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। পুঞ্জ! শেষ 
হইয়া গিয়াছে, ভোঙ্গনাস্তে সকলে চূড়ামণি মহাশয়কে খিরিয়া বৈঠক- 
খানাতে নানার্ূপ গল্প ক্রিতেছে। চূড়ামশি মহাশরও সকল কথার 
উত্তর দিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে আপনার সহাস্ত-মুখ-নিঃস্থ ত-বাকো 
উপবিষ্ট লোক সমূহকে হাসাইতেছেন, এমন সমন হঠাৎ পার্শ্বন্থিত 
ঢেকিশাল হইতে ছুম ছুম কারক! ঢেঁকির শব্দ হটল। লকলেই নিবিষ্ট 
মনে চূড়ামণি মহাশয়ের গল্প শুলিতেছিল, সঙ্দা এত রাত্রে ঢে'কির শব্দ 
শুনিয়া, কেন যে এন্প হইল ইহ! দেখিবার অন্ক ব্যগ্র হইল এবং তাহার 
অনুমতি অনুসারে কারণ অঙুলন্ধানের নিমিত্ত ৭৮ জনে মিলিয়া বাহিরে 
৮ আলিল ৷ যদিও মজলিসের মধ্যে অনেকে সাহসী ছিল, তথাপি কেহই 
একাকী যাইতে অগ্রসর হইল না,__কি জানি যদি ভূত হয়? 
ঢেকিশালের নিকটে আাসিয়! প্রথমে কেহই প্রবেশ করিতে চাহিল 
না । নানা কথা কাট। কাটীর পরে সকলে এক সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করা 
উচিত ইহা স্থির করিল এবং দ্বারের শিকলি খুলিয়া যেমন আলোক হত্তে 
প্রবেশ করিল ব্মনি একটা বিকট চীৎকার করিয়া একজন স্ত্রীলোক 
ঢোঁকির উপর হইতে লাফাইয়! পড়িল। স্ত্রীলোকটাকে প্রথমে দেখিয়! 
সকলেরই চৈতন্ত লোপ পাইবার উপক্রম হইল, কিন্ত অনুসন্ধিৎস্থগণের 
মধ্যে একজনের উৎসাহ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়! খন অপরাপর সকলে ভাল 
করিয়া নিরীক্ষণ করিল তখন দেখিল যে, সেই স্ত্রীলোকটা পাড়ার 
গোয়ালাদের উন্মাদ রোগাক্রান্ত ক্ষেস্তি'। বোধ হয়, প্রলাদ খাইবার 
আশার ঘরের মধ্যে বসিরাছিল, কিন্ত কাছারও সমক্ষে পড়ে নাই ; অব- 
শেষে বাড়ীর দাসী কর্তৃক এইরূপে আবদ্ধ হইয়াছিল । বাহির হইবার 
উপায় না দেখিয়া নিজের বুদ্ধির প্রভাবে উপস্থিত জনসমূহ কর্তৃক যুক্ত 
হইল । এবং চীৎকার করিতে করিতে অন্ধকারে কোথায় চলিন্া গেল। 
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সকলে ভাবিয়াছিল এক, হইল--আর এক, ইহা লই! মস্ত লমা- 
লোচন! করিতে করিতে চুড়ামণি মহাশসের নিকট উপস্থিত হইয়। যাহা 
যাহা ঘটিপ্নাছিল সমপ্তই বিবৃত করিল এবং “ভূত কি আছে” “তুত 
নাই” ইত্যাদি মহা আড়ুম্বরবুক্ত কথার আক্ফালন করিতে লাগিল। তাহা- 
দের কথা সমাপ্তির পর চূড়ামণি মহাশগ্ন বলিলেন__“বাবু, তোমরা ভূত 
বা প্রেতান্ম৷ বিশ্বাস কর না, অথচ ভয়টুকুও ছাড়িতে পার.লা। আমি 
{কিন্ক বিশ্বাস করি । আমার এমন একদিন গিয়াছে যে দিন প্রেতাত্মার 
সহিত কথাবার্তা কহিয়াছি।* 
সকলে সমন্বরে বলিরা উঠিল-_"সে কিরূপ?” চূড়ামণি মহাশয় 
বলিলেন--“তোমরা বিশ্বাস করিবে না, কারণ, আধুনিক পাশ্চাত্য 
আলোকে তোমাদের হৃদয় আপোকিত, আমাদের পুরাতন ব্যক্তির কথা 
কি সেখানে স্থান পাইবে ?* 
সকলে বশিল-_“আপনার কথা আমর! বেদবাক্যের স্তায় ভাবির! 
থাকি | 
চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন-_“যদি তাহাই ভাবিয়া থাক, তাহ! হইলে 
ঘটনার সমস্ত কথাই বলিতেছি শ্রবণ কর 
“রামচন্্র শিরোমণি নামে আমার এক জাঠতুত ভাই ছিলেন। তিনি 
দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। সাংসারিক বিষপ্লে তাহার মত সুদক্ষ বান্ধি 
অতি অনুই দেখিতে পাওয়া ষায়,_-বিশেষতঃ মামলা বিষয়ে । তিনি 
আইন এত ভাল করিয়! বুঝিতে পারিতেন যে বড় বড় আইনজীবী ও 
তাহার মত বুঝিতে পারিত না। কিন্তু হাস, এত গুণ থাকা লব্বেও 
অতিশয় স্বার্থপরতা হেতু তিনি একবারে ষাটি হইয়া গিয়াছিলেন। 
"দশ বৎসর বয়সের সমর আমার পিতৃবিয়োগ হয়। রামচন্দর দাদার 
বয়স তখন সতর বৎসর । পিতার জীবিতাবস্থার আমরা সকলে একার- 
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বত্তী ছিলাম ; সুতরাং তাহার মৃত্ুর পর রামচন্দ্র দাদাই সংগারের কর্তা 
হইলেন । “অল্প বয়সে তাহার পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হওচাতে, পিতাঠাকুর 
মহাশয় তাভাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং আমিও নাবালক বলিয়া 
জামালের বিদেশাস্থত জমি জায়গা, কোথায় কত ধান্ত পাওমু! যায়, 
কে কত টাকা! ধারে প্রভৃ'ত সনম্তই তাহার পরিচিত করিয়! (দয় ছলেন 
ও তৎ্স্বন্ধীয় দলীল পত্র, হাওনোট ইত্যাদি সমস্ডই তাৎার হস্তে দিয়া 
গিয়াছিলেন ॥ 

““পত ঠাকুরের মৃত্যুর পত্র দশ, বার বৎসর আমাদের সংসারে তিনি 
কপ্তারূপে বিরা'জত ছিলেন। এই সময়ের মধো তিন প্রাজাদিগকে এত 
বাধা করিয়াছিলেন ষে একবার আদেশ ক|রলে তাহার! প্রাণ পরাস্ত নিতে 
পারিত। আমাদের অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। তাহার! ধর্মভীরু 
এবং চিরকৃতভ্ঞ ঞাতি। আপদে বিপদে রক্ষ। করিলে চিরকালই তাহারা 
উপকার হনে রাখে, স্থৃতরাং আদেশ রক্ষা গিলে যে তাহার! রামচজ্ঞর 
দাদার আজ্ঞাম্থবন্তা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি। 

“অধিক দিন আমর একান্সে থাকিতে পারিলাম না! কারণ, আমি 
সাবালক হইয়াছি, বিবাহ হইয়াছে, সুতরাং লিঙ্গের বিষয় নিপ্গে দেখিলেই: 
ভাল হয়--এই‘হিতোপদেশটী’ আম আত্মীয় স্বজনের নিকটে শিক্ষা করি- 
লাম, এবং হইদ্ছাও শুনিলাম যে পিতাঠাকুরের মৃত্যুর পর আমাদের 
সংসারের সমন্ত খরচ কুলাইর! যাহা! কিছু উদ্ুত্ত হয় তৎসমস্তই রামচন্দ্র 
দাদ! নিজের নামে পোষ্ট আঁফসে জমা রাখেন। আমি তাহা হইতে 
একেবারে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহ! শুনিয়! অবধি আমার পৃথক হইবার 
বাসন! বলবতী হয় এবং এক মালের মধ্যেই তাহ! কাধ্যে পরিণত করি। 
খ্আমি লিজে তাহার মুখের উপর কিছুই বলিতে সাহস করি নাই, আমার 
স্বশুরই ইহার প্রধান উদ্যোগী হইক্স! একরপ বীমাংস| করিয়! দিয়াছিলেন। 
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“পৃথক হইবার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত আনম বুঝতে পারি নাই 
জিতিলাম কি $কিলাম । কারণ আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছল যে রাষচন্দ্র 
এট দাদ| সামাকে কথনই ঠকাইবেন না । কিন্তু সে বিশ্বাল শীঘ্রই দূর হইল 
এবং বুঝিতে পারিলাম খে, দূরবর্তী স্থানে যে সকল জমি আছে তাহার 
অধিকাংশই রামচন্দ্র দাদার দখলে । তিনি বৎসরাস্তে সেখানে যাইয়া যাহা 
কিছু পাল তৎসমুনয় বিক্রয় করিয়! টাকা সংগ্রহ করেন । শুধু ইহাই নয়, 
সন্বৎসরের কাটের যোগাড় হইতে পারে এমন একট জঙ্গল হইতেও বঞ্চিত 
হইয়াছিলাম । এই সব শুনিক়1 প্রথমে আমার ক্রোধের সঞ্চার হইয়া 
ছিল, কিন্তু যখন বুঝিলাম যে তাহার সন্ত।নাদি হইবার সপ্তানন! নাই, 
তাহার অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি আমারই হইবে, তখন আর মকদ্দমা 
করা বিধেয় নহে, এইরূপ স্থির করিয়া তাহা হইতে নিরন্ হইলাম । 
কিন্ত হাথ, ভবিতবা তার হন্ড হইতে কেহই নিস্তার পায় না। মানুষের কি 
সাধ্য অদৃষ্ট-লিখিত দুঃখের বোঝা ফেলিয়া দিয়া সুথতরুর শাস্তি ভর! ছায়ায় 
“চিরকালই সমালীন থাকে ! আমার অদৃষ্টে কষ্ট আছে, আমি নির্ট 
থাকিলে কি হইবে? ভবিতবা ছাড়িল না__সে নিজের কাধ্য করিল. 
১ তিলে তাল হইল-__সামান্ত খুট নাট! লইয়া ভীষণ ঝগড়া আরম্ভ হইল,__ 
তাহার ফলে মকন্দমা বাধিল। আমি পৃর্স্বেই বলিয়াছি রামচন্দ্রদাদার 
মত আইন বুঝতে অ:ত অল্প লোকই পারিত। এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল, 
তিনি মকদ্দম। এরূপ ভাবে দাড় করাইলেন যে তাহাতে আমিই দোষী 
সাব্যন্ত হইলাম । আমাকে সে বারে হারিতে হুইল। 
“নিয় কোর্টে হারিবার পর, উপর আদালতে আপীল করিল।ম। 
কি্-তাহার ফলে, আমি থে দোষী পাবাস্ত হইক/ছিলাম তাহ! হইতে নিস্তার 
পাইলাম এবং পরে যে এই মকদ্দমাতে জয়ী হইতে পারিব তাহাও বুঝিতে 


পারিলাম। 
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“একাদিক্ৰমে দুই বৎসর ধরিয়া মকদ্দম। চলিল। যখন রায় 
বাহির হইল তখন শুনিলাম যে আমিই জিতিয়াছি। আদালত হইতে 
সঞ্তুর হইয়াছে যে, দূরবর্তী জমি সমূহের ও জঙ্গলের অর্ধাংশের মালিক 
আমি। যে সময় আমি জস্বী হইলাম__-তথন অগ্রহায়ণ মাসের শেষ 
হুইয়া আসিয়াছে, ধান্য কাটিবার সময় হইয়াছে। এই সময়ে দখল 
করাই শ্রেয়স্কর এই ভাবিয়া লোক লক্কর লইয়া ৫1৬ দিনের মধ্যে রওনা 
হইলাম। কিন্ত, হিতে বিপরীত হইল, মন্ত দাঙ্গা বাধিল,_ আমার 
দলের তিন জন ভীষণ রূপে আহত হইল এবং আমি যদি সে সময় 
গোপনে বাড়ী পলাইয়া ন! আসলিতাম তাহা! হইলে বোধ হয় আর ইহ 
জন্মে গৃহে ফিরিতে হইত না। 

" পৰাড়ীতে আসিয়াই মেদিনীপুর যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম এবং 
মাতাঠাকুরান্টর অনেক নিষেধ সত্বেও সেই দিন সন্ধ্যার সময় রওনা 


কইলাম । 
Ll) ক ক Ll) জু ক 

“‘মেদিনীপুরে সমস্ত কার্ধা সারা হই্গাছে। তখন এদিকে রেল 
হয় নাই, অগতা1 গরুর গাড়ী ভিন্ন উপায় ছিল না। রাত্রি নয়টার 
পর গাড়ী ছাড়িবে, খাওয়া দাঁওয়। শেষ হইয়া! গিয়াছে, গাডোয়ান 
কেবল সঙ্গিগণের অপেক্ষাতেই দেরী করিতেছে । তাহারাও জুটিল__ 
গাজী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় আমার মনে হইল, কে 
যেন আমায় ঠেঁলিয়া দিয়া অতি ব্যস্ততার সহিত গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ 
করিল | গাড়োয়!ন তখন জঠনটী গাড়ীর নীচে বাধিবার উদ্টোগ 
করিতেছিল, আমি তখনই তাহার হস্ত হইতে ল্নটী কাড়িয়া লইলাস 
ও গাড়ীর মধো ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়| ভ্রান্তি অপনোদন পুর্ব্বক 
পুনরায় তাহ! :ফ?াইয়! দিলাম | গাড়োয়ান ভিজ্ঞাসা করিল, এরূপ 
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করিলেন কেন ? আমি বলিলাম,__কিছু না। গাড়োয়ান আর কিছু না 
বলিয়া গাড়ী ছাড়িয়াদিল। লে রাত্রি ও তাহার পর দিন সন্ধা! পর্য্যন্ত 
গাড়ীতে রহিলাম। 

“সন্ধা উত্তীণণ হইয়াছে । আর তিন মাইল রান্ত! অতিক্রম করিলেই 
আমাদের গ্রামে পৌছিব । পুর্বরাত্রি হইতে আজ স্ধা। পধ্যস্ত সমান 
ভাবে গাড়ীতে রহিয়াছি ; কিন্ত কেন যে সহসা নামিবাঁর ঈচ্ছা হইল 


বলিতে পারি ন1, কোথা হইতে কে যেন আমাকে আ বিল__ 
আমি গাড়ী হইতে নামিগ। পড়িলাম এবং গাড়োয়া “তে 
আনিতে বলিয়! বাড়ীর দিকে অগ্রলর হইলাম। কিছু শগ্রলর 


হুইক্সা মনে মনে চিন্তা করিলাম যদি পাকা রাস্তা ছাড়িয়া নদীর তীরে 
তীরে যাই তাহ! হইলে অতি শীগ্রই বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারিব ; 
কিন্ত একাকী যাইতে সাহস হইল ন! । আর যদি কেহ সঙ্গী হইত! 
এই কয়ট৷ কথা ভাবিতেছ এমন সময় সন্গুথে কিহ্ন্দুরবর্থা বৃক্ষান্তরাল 
হইতে কে যেন অতি ক্ষীণকঠে সম্বোধন করিস! বলিল,--“গিরিশ, এস 
আমিও তোমার সঙ্গে যাইব ৷' 

পরিচিত লোক তাবিয়া অতি সত্বর দে স্থানে উপস্থিত হইলাম 
এবং দেখিলাম যে একটু দূরে আহ্বানকারী দীড়াইয়! রহিয়াছে। 
অন্ধকারে চিনিতে পারিলাম না । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম__''আপনি 
কে?” উত্তর হইল-_-“আামি”। আমি পুনরায় জিল্তাসা! করিলাম 
“আপনার নাম কি?” ক্ষীণ কণ্ঠে পুনরায় উত্তর হুইল-_" রামচন্দ্র ৮৮ 

“রামচন্দ্র দাদার নাম শুনিষ। আমি অতান্ত বিস্মিত হইলাম; কারণ, 
যিনি আমার প্রধান শক্ত, যাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ, তিনি এরূপ 
ভাবে আহ্বান করিতেছেন কেন ? তবে কি কোন গুপ্ত অভিসন্ধি 
আছে? এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিয়া, জিজ্ঞাদা করিলাম, 
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"আপনি কোপা হইতে আসিতেছেন ?” কাতর কঠে উত্তর হুউল-__ 
নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে আসিতেছি । তোমার সঙ্গে বিশেষ 
আবশ্যক আছে ।__-এই বাক্যগুলি শুনিক্স! ভয়ে আমার শরীর কাপিতে 
লাগিল। আমি মনে মনে নিজের দুর্ব,দ্ধিকে শত শত গালাগালি 
দিলাম? কারণ, য'দ গাড়ীতে থাকিতাম তাহ! হইলে গাড়োয়ান ত 
কিঞ্চিৎ পারষাণেও 'আমার সাহায্য করিতে পারিত। যথন শক্রর 
কবলে পড়িয়াছ তখন আর উপায় নাই,_-এইবপ চিন্ত করিয়া আমি 
বলিলাম,__'কি আবস্যাক ?’ জড়িত কে উত্তর হইল,__‘ভাই, আমার 
সবই শেষ হইয়াডে। এক্ষণে তোমাকে কতকগুলি কথা বলিৰ, 
পার ত’ পূরণ কারও 1/_-স্বর শুনিয়া বোধ তইল যেন তিনি ক্রন্দন 
করিতেছেন । 

“কমি তখনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিলাম,__‘সে কপা এক্ষণে বলিবেন কি?’ 

‘না,_চল, রাস্ডাতে বলিব,”_এই বলিয়া যেন তিনি অগ্রসর হুই- 
লেন। কতক বিপ্বয়ে--কতক ভয়়ে_-কতক, আবেগে জড়িত হইয়া 
আমিও মন্রমুগ্ধের স্তায় তাহার অনুসরণ করিলাম। ক্রমে নদী, মাঠ 
পার হইলাম, তপাপি কোন কথ! বলিলেন না। 

"বাটার সশ্মুবস্থিত আত্রকাননে প্রবেশ করিয়াছি, এমন সময় তিনি 
বলিলেন,__প্লাডাও আমার বক্তবা শেষ করি,’--এই বলিয়া আমার 
প্রতু'ত্তর পাইবার বগ্রেই অতি ক্ষীণ ও ক।তর স্বরে বলিতে লাগিলেন, 
“গিরিশ, ন! বুঝিদ্প। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছি । যেমন করিরা- 
ছিলাম তাহার ফলও যথাযথ পাইয়াছি। এক্ষণে আমার অন্থরোধ-_ 
পুর্বকৃত কাধ্যের অগ্ঠ আমায় ক্ষমা কর । তুমি অতি সরলচিত্তে আমায় 
বিশ্বাস করিয়াছিলে, কিন্ত, আমি তার খুব প্রতিদান দিয়াছি /* 
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“আমি তখনও বুঝিতে ন! পারিয়া বলিলাম-_'সে সব আর উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন ফি? যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার ত আর উপায় 
নাই 1” 

তিনি বলিলেন ‘লেই জন্ত তোমাত্র নিকট অনুতাপ করিতেছি । 
এক্ষণে তুমি বল আমাকে ক্ষম| কারলে, নতুবা কিছুতেই আমার শাস্তি 
পাইবার 'আশা নাই। অনেক পাপের জন্য আমার এই অবসদ্থা 
হইয়াছে 1” 

“আমি বাধা দিয়া বলিলাম_-আমি কে, যে আপনাকে ক্ষমা করিব । 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা ককুন, তিনি আপনাকে ক্ষমা! করিবেন। 
আপনার কি এমন অবস্থ। হইয়াছে যে এত অনুতাপ করিতেছেন ? 

“তিনি আমার কথ! শুনিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন__ 
“গিরিশ, আমার বে কি কষ্ট তাহ! তুমি বুঝিতে পারিবে না। আমি 


1 অকিয়াও শাস্তি পাইতেছি লা! আবিভাবন্থার তবুও সুথে ছিলাম, 


কিন্ত এক্ষণে মনে হয় যেন প্রজ্মলিত অগিতে সদাপর্ববদ। আমি দগ্ধ 
হইতেছি । তাহার যে কি যন্ত্রণা তুমি কেমন করিয়। বুঝবে! ভাই, 
আমার শেষ অনুরোধ,__উভয় সম্পত্তির মালিক এক্ষণে তুমি, কিন্ত 
দেখিও যেন সেই ‘হতভাগিনী’ অনাহারে মৃত্যু মুখে না পতিত হয়+_- 
এই বলিয়া তিনি অন্ধকারে কোথায় মিশিয়। গেলেন ! 

“আমি তখন সমস্ত বুঝিগাম এবং উন্মাদের স্তার বাড়ীর দিকে 
ছুটিলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি আমাকে 
দেখিয| উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ভাহাদিগকে একটু 


ক সান্বন! করিবার পর শুনিলাম,_ যে রাত্রে আমি মেদিনীপুর হইতে রওনা 


হই, সেই দিন সন্ধ্যার সময় কলেরা রোগে রামচন্দ্র দাদ! প্রাণত্যাগ 
করিক্সাছেন। হায়! যদিও তিনি আমায় শক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি 





৭৩৮ অলৌকিক র্হস্ত। [ ১৭ ভাগ, ১২শ সংখ্য! ) 


তাহার মৃতু!তে আমার বক্ষঃস্থল চূর্ণ কিচুর্ণ হইয়! গিয়াছে 1”-_এই কথা 
গুলি বলিয়া চূড়ামণি মহাশয় বালকের ন্াক্স ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
আমরা তাহাকে কোন প্রকারে সাধনা করিয়া! বিশ্মিতান্তঃকরণে সে 
রাত্রের ন্থ বিদায় হইলাম। 

শবিজয়ক্ৃষ্ণ ভট্টাচারা । 


সফল-স্বপ্ন । 
—(*):— 

বঙ্গীয় ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জীবনের 
প্রথম প্রে্পীর বিয়োগ নিতান্তই মর্শ্মাস্তিক শোকাবহ ; আমার পক্ষে 
আবার একটু বিশেষত্বও ছিল। যখন আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তখন 
আমার পাঠ্যাবস্থা। আমি কলিকাতায় থাকিয়া বিস্বাভ্যাস করিতাম, 
গ্রীত্মের ছুটির পরে বাড়ী হইতে কলিকাত। আসিবার পূর্বদিন রাত্রে 
আমাদের মধ্যে সামান্ত বাদানুবাদ হইয়া সেই কলহ হঠাৎ মৰ্ম্মান্তিক 
হুইয়া পড়ে। ঝগড়াতে সামি এত উত্তেজিত হইয়াছিলাম যে আমার 
হৃদয়ে মৃত্যু কামনা পর্যাস্ত উদিত হয়। ক্রোধ-পরবশ হুইয়| হঠাৎ 
বলিয়া! ফেলি ‘ভগবান যেন এই করেন, এযাত্রা যেন জমায় আর 
ফিরিয়া আলিতে না হয়? আর যেন তোমার সহিত আমার দেখা 
না হয়।/ প্রত্যাত্তরে আমার স্ত্রী বলিল, “তুমি ফিরিয়া আদিগ! যেল 
আমাকে আর না দেখ, ভগবান যেন তাহাই করেন।” অন্তর্ধ্যামি যেন 
তাহার কথ! শুনিতে পাইয়াছিলেন। আমি বাড়ী যাইয়। আর তাহাকে 


চৈত্র, ১৩১৬। ] সফল-ন্বপ্র । 


দেখিতে পাইনাই । ওলাউঠ! রোগে ২৪ ঘন্টার মধো তাহার মৃত্যু 
হয়। ইতঃপৃর্বে আমার একটা পুত্র সস্তান জন্মিয়াছিল। তাহার বয়স 
তখন আড়াই মাস। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর তিন চারিদিন পরে সেই 
ছেলেটীও মার! যায়। আমার ও আমার স্ত্রীর শেষ বিদান্স এইরূপ 
মৰ্ম্মান্তিক হওয়াতে পত্নী বিয়োগে আমি বিশেষ ব্ূপে কাতর হইয়া 
পড়ি । 

আমার স্ত্রীর মৃত্যুর প্রান্ন ছইমাল পরে, একদিন আমি তাহাকে 
স্বপ্নে দেখি। ইহার পুর্বে কি পরে আর কখনও তাহাকে স্বপ্নে দেখি 
নাই । স্বপ্টি অতি আশ্চর্য্য । এই স্বপ্নটীর একটি বিশেষত্ব এই যে, 
থে সময়ে যেভাবে শুইয়াছিলাম স্বপ্নেও দেখিতে পাইলাম আমি সেই 
ঘরে, সেই বিছানায় সেই ভাবে শুইয়া আছি। শ্বপ্র দেখার সময় এবং 
স্বপ্রদৃষ্ট সমহও এক । স্বপ্নে দেখিলাম- আমি শয়ন করিয়া আছি, 
আমার বাম পার্শ্বে আমার মৃত পত্বী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপাধানে বাছ 
নান্ড করিয়া অবস্থিত ; আমি তাহার দিকে ফিরিয়্। তাহার সহিত 
গল্প করিতেছি ; আমার বর্তমান স্ত্রী, ( তখন পর্য্যন্ত তাহার সহিত 
বিৰাহ বা বিবাহের কথাও হয় নাই এবং তাহার পূর্বে তাহাকে কথন 
দেখিও নাই,) তথন অল্প বয়স্ব। বালিকা, অপর পাশ্বে' অর্থাৎ আসার 
পশ্চাতে গাঢ় নিদ্রাভিভুত।। অনেকক্ষণ পর্যাস্ত আমাদের গলপ চলিতেছিল। 
কথায় কথায় আমার স্ত্রী বলিল “তুমি কেবল আমার সঙ্গেই গল্প ক্র, 
আর ওর দিকে ফিরেও চাওন! কেন ?” এই কথ! শুনিয়া আমি একটু 
বিন্মত হইয়৷ বলিলাম “ও কে? কোপাকার এক খুদে বালিকা, তার 
সঙ্গে আবার কি কথ! বলিব? আর ওকেত চিন্তে পাচ্ছিন৷ ; ও 
এখানে কেমন করে এল ?৮ এই বলিয়!। একবার মুখ ফিরাইয়। তাহার 
চেছারাট। ভাল করিয়া দেখিয়! লইলাম। আমার স্ত্রী বলিল “ওই 


অলৌকিক রহুস্য। [১ম ভাগ, ১২শ দংখা।। 


আমি। এইযে আমাকে দেখিতেছ এই অমিত মরে গেছি। ওই 
তোমার আসল স্ত্রী। আমিই ও 

আমি তাহাকে উপহাস করিয়া বলিলাম “তুমিগত বেশ লেক্গার 
(lecture) দিতে শিখেছ ৷ তোমার এই “থিজলজিকেল লেকচারট! 
(Theological lecture) ধর্ণ সমাজের জন্য রেখে দিলে বেশ ভাল 
হয়। তোমার কিন্তু বাহাদুরী খুব, মরে গিয়ে স্বপ্নে আমাকে দেখা 
দিয়ে বলছ--“এঁ তুমি ৷?” তুমি যেন সতীদেহ ত্যাগ ক'রে গিরিরাঅ- 
কণ্ঠা উমা হয়ে এসেছ। ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ “বুঝি 
শীত্রই পড়! হয়েছে? তমার কথায় বোধ হচ্ছে ওটি আমারই শ্রী; 
ওকে বিয়ে করার কথা”ত আমার মনে পড়ে ন! । 

সে বলিল “তোমার মনে পড়ুক বা ন! পড়ুক, যখন জাগবে তখ- 
নই সত্য বুঝতে পারবে । এখন তু'ম স্বপ্ন দেখছ । আমি সত্য সতাই 
মরে গেছি। আমার সস্ভ চিতাটা দেখেও কি তোমার বিশ্বাস হয়না 
যে, আম মরে গেছি? 

আ.ম বলিলাম, ‘এমন চিতা আমিও হাজার হাজার সাজা"য়ে 
রাখতে পারি। যাক এই রকম আলাপ আমার ভাল লাগেনা ; এই 
করে বুঝি তুমি আমার মন বুঝতে চাও যে তুমি মরলে আমি আবার 
বিয়ে করব কিনা? তাই নাকি? কৌশলটি কিন্ত বেস! 

দে বলিল, ছি, তা'কেন? আমি’ত ম'রে গেছিই। তোমাকে? 
আমি অনুরোধ করি তুমি বিয়ে কর। আর শযে দেখ তোমার স্ত্রী 
শর আমিই, ইহ! ঠিক জানবে । যতক্ষণ তুমি আমার এই চেহারা 
দেখতে পাচ্ছ, ততক্ষণ আমার কোন কথাই তোমার বিশ্বাস হবে না, 
স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই.সত্য টের পাবে” 

আমি বলিলাম, “মহাশয় , ক্ষমা করুণ আমার এমন স্বপ্র ভঙদা- 
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রও দরকার নাই, সত্য বুঝারও দরকার নাই। যে লোকটার সঙ্গে 
মুখোমুখি বলে আলাপ করিছি সে ম’রে গেছে এমন ক্রব সত্য কথাটা 
যে কি অপরাধে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে বুঝিনা । এখনও এতউ। 
ণউনপঞ্চাশের কোক আমার ঘাড়ে চাপে নাই।” 

স্্রী। সবই বিশ্বাস করবে । কিন্ত এখন তোমায় বিশ্বাস হবেন । 
যাহোক আমার কথ! গুলি ঠিক মনে রেখ। তোর হয়েছে, আম 
চললাম ৷” এই বলিয়! সে অস্ত হিত! হইল । আমার স্বপ্র ভঙ্গ হইল। 
স্বপ্রতঙ্গে স্তম্ভিত হুইয়। [বছানার উপর [কছুকাল ঝাসয়। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার 
বিষয় ও স্বপ্ন দৃষ্ট। ভবিষ্যৎ স্ত্রীর চেহারাটা মনে রাখিতে চেষ্টঠ করিতে 
লাগিলাম । চেহারাটাও মনে রৃহিল। তুই এক মাস পরে শ্বপ্রের কণ! 
ভুলিয়া গেলাম । স্বপ্ন বিবরণটা দুই একজন বিশেষ বন্ধু ভিন্ন আর 
কাহাকেও বলি নাই । তাহার! আমকে হাদিয়া উড়াইয়া দিল । 

আমার স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় ৮ মাস পরে আমার দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ 
হয়। বিবাহ রাত্রে আমি এবং আমার নব পরিনীত! পত্বী কিছু- 
কালের জন্ত নির্ল্জনে একঘরে থাকি । এই সময়ের মধ্যে তাহার সহিত 
সামান্য দুই একটি কথাও হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে ঘুমা- 
ইয়! পড়ে । আমি ১০.১৫ মিনিটকাঁল উন্মনস্কভাবে কি চিস্ত। করিতে 
ছিলাম। নিদ্রিত| স্ত্রীর সুখের দিকে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পতিত হওয়া 
মাত্রই আমার সেই স্বপ্ন ও স্বপ্রদৃই চেহারার কথা মনে পড়িল, আমি 
চষকিয়া উঠিলাম। বিস্মিত নেত্রে দেখিলাম আট মাস পুর্ব বাহ!কে 
স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম আজ দে সত্য একটা মানুষ হইয়া আমার স্ত্রী 


বি হইয়াছে! 
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ইতি_ 
শ্রী-- 


প্রেতাত্মার যুর্তি-দর্শন ৷ 


ঘোষেদের বৌ । 


বঙ্গাব্দ ১২৯৯ সালে আমরা এই কাকুড়গাছিতে আলিয়া বসবাস 
করিতে আরম্ত করি । আমাদের বাগানের ফটকের নিকট এক ঘর 
গোয়াল! বাস করে। তাহারা জাত বাবসা করেনা, তাহাদের ফুল- 
গাছের বাবসায় আছে । এই গোপ পরিবারের মধো, তখন গোরাল। 
নিজে, তাহার স্ত্রী, দুইটী পুত্র, আর একটি কন্ত। ছিল__-এখন তাহাদের 
জন সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ৷ 

যখন কলিকাতায় প্লেগের প্রথম প্রাহর্ভাব হইয়াছিল, সহরবাসী ও 
তক্সিকটস্থ পল্লীবাসিগণ তখন ভয়ে স্থানাস্তরে পলায়ন করিস্বাছিল। সেই 
সময় এই ঘোষেরাও ফরেশডাঙ্গায় গিয়া বাস করে। তাহাদের বাড়ীর 
চাবি ও কতকগুলি তৈজসপত্র আমাদের নিকট রাখি গিয়াছিল। 
পাড়ার আরও কতকগুলি লোক এরূপ অন্ত পলায়ন করিয়াছিল 
পাড়াট। এক প্রকার ফাকা হইয়া গিয়াছিল। কেবল আমর! ও আর 
ছু’চার ঘর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এখানে রহিল।ম। 

সেই সমর একদিন অফিস হইতে বাড়ী আসিতে আমার অনেক 
রাত হয়__প্রাঙ্গ ১*টা বাজিয়াছিল। আমাদের বাগানের কাছাকাছি 
আনিয়াছি, এমন সময় দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, বেন একজন স্ত্রীলোক 
রাস্তার অপর পার্খের নর্দাম! দিয়া বরাবর চলির! যাইতেছে । জ্যোত্ছা 
খাকাগ্প দেখিতে পাইলাম, তাহার পরিধানে একখানি মল্ল! কাপড়। 


রি 


নব 
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দূর হইতে বুঝিতে পার্রিলাম না, উহা পান কাপড়, কি পাড়ওযস্থাল!। 

দেখিলাম. সে বরাবর নর্দান দিয়! চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে মনে 

করিলাম, বোধ হয়, আমাদের “মাইতীর ঝী'” প্রকুত্তির কার্ধ। সাধনো- 

দেস্টে তপায় আগমন করিয়াছে এবং মালাকে দেখিতে পাইয়! লজ্জায় 

একটু দুরে যাইতেছে! 

উপরোলিখিত “মাইতীর ঝা” আমাদের পাড়াতে বাস করিত ; 

তিন কুলে তাহার কেন ছিল না, কেবল তাহার এক ভগিনী ছিল। 

উভয়ের অবস্থাই বড় শোচলীঘ, স্থৃতরাং উভয়েই পরম্পপের আশা 

ভরসা পরিত্যাগ করিয়া! স্ব স্ব শ্রমার্জিত অর্থে অতি কষ্টে জীবিকা 

পপ. নির্বাহ করিত। মাইতীর বীর নিজের কোন ঘর তার না থাকায় 

ঘোষেদের বাড়ীর একটা! দাওয়াতে বাধতে! বাড়ংতা আর শুতে! । দে 

প্রায়ই ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিত। আর আমাদের এখানে তখন 

ভি অনেকের পাকা পায়খানা ছিল না কিংহ! প্রকৃতির কার্ধা সাধনের একট! 

কোথ।ও নির্দিষ্ট স্থান ছিল ন।-_স্থৃতরাং অনেককেই পপে ঘাটে মাঠে প্র 

কাজ শেষ করিতে হইত। সেই জন্য আমি অনুমান করিলাম ঘে, নর্দান! 

দিয়। খেন্ত্রীলোককে যাইতে দেখিতেছি, সে বোধ হয় “মাইতীর কী” 
হইবে। পাড়ার অন্য কোন স্ত্রীলোক এতদুরে কখন আদিবে না। 

তারপর আমি গৃহে আসিয়! পরিচ্ছর পরিবর্তন পুর্ব্বক হত্তপদাদি 

প্রক্ষালনার্থ পুঙ্চরিণীর দিকে গেলাম । পুকুরে নামিতে গিয়া দেখিলাম, 

বেন একঅন স্ত্রীলোক ঘোস্টা দিয়া ঘোষেদের ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। 

জআ্যোছলার আলোকে বেশ দেখিতে পাইলাম, তাহার পরণে লাঁলপেড়ে 

ঞ শাড়ী, কিন্ত পাছ! নাই এবং পাড়াটও সরু। তাহাকে দেখিবাসাত্র 

আমার একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। কারণ, খন বাড়ী আসি 

ক তখন ঘোষেদের বাড়ী অন্ধক।র ছিল, আর যদি তাহারা ফিরিদ্র| থাকে, 


অলৌকিক ব্রহস্ত । [ ১ম ভাগ, ১ শ সংখ্য। ॥ 


তাহা হউলে আগে আমাদের বাটী আসবে. কেন শা জানাদেন বাড়ীতে 
তাহাদের সব গ্রায় জিনিসপত্র *শিস্থাছে । আর একট! সন্দেহ, আমাকে 
দেখিনা অতখানি ঘোস্টা নবাব পোক তাহাদের পরিবার মধ্যে কেহ 
ছিল ন1। এই সব নানাঞ্ারণে সন্দেত উপস্থিত হওছ[॥ ঘরে আালিয়। মাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘোষের! ফিরিয়া অ: দয়াছে ‘ক না। তাহাতে তিনি 
বলিলেন, “কৈ না! ফিরে এলে তে! আমাদের বাড়ী আগে আসবে? 
কেন, কাহাকেও তুমি দেখিতে পাইলে ন। কি?’ তার পর আম তাহাকে 
আগ্যোপান্ত সমণ্ড বলিলাম । শেষে তাহাতে 'জামাতে প্রদীপ লট! 
থোহেদের বাড়ীর দিকে দেখিতে গেলাম, উহার! আদিয়াছে কি না ।কেছ 
কোথাও নাই, যেই অন্ধকার, সেই অন্ধধার হঈয়! রঠিসাছে, কাহারও 
সাড়া শক নাই! অবশেষে আমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত 
হ্টল। আমি কিন্ত এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট পাকিতে পারলাম না; কেন না, 
আমার যে দৃষ্টির ভ্রম হয় নাই, তাহা আনি খিজ্ক্ষণ বুঝতে পারিয়।- 
ছিলাম। 

যাহ! হউক, শেষোক্ত ঘটনাটা থেন দৃষ্টির ভ্রম বলিয়া সকলে উপেক্ষা! 
ক্বরিলেন। কিন্ত প্রথমোক্ত ঘটন! সম্বন্ধে কি সিন্ধ/াস্তে উপনীত হইতে 
পারা যার, তাহ। জানিবার জন্ত কৌতুহল উপস্থিত হইল। যদিও তৎ- 
সম্বন্ধে আমি এক প্রকার অনুমান করিয়াছিলাম, তথাপি আর আর 
সকলের মন্তব্য জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল। এতদ্তি প্রায়ে 
মাকে জিল্তাদ] করিলাম, “মাইতীর ঝী এখন কোথায় থাকে ?” তিনি 
বালিলেন,__-“লে তা”র বোনের কাছে থাকে । ঘোষের! চলিয়া যাইবার 
পর হইতে, সে এখানে একলা! থাকিতে পারিবে না বলিয়া তা’র বোন 
তাকে লইয়া পিয়াছে।” তাহা শুনিয়া আমার সন্দেহ আরও ঘ্বনীতৃত 
হইল। পাছে পুনরায় হাস্তাম্পদ হই এই ভয়ে নদ্দামায় চল! স্ত্রীলোক 
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সব্বঙ্ধে কাহাকেও কিছু বলিলাম ন!। তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, 
নঙ্দামা দিদা যাইতে ঘে স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াছিলাম, সে কখন মাইতির 
ক বি হইতে পারে না। কারণ, সে অতরাত্রে ষে এখানে প্রকৃতির কার্য 
সাধলোন্দেস্তে আসিবে, তাহ! কখনও সম্ভবপর নছে। তাহার ভগিনীর 
বাড়ীর নিকট এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে এই কাঞ্জ শেষ হইতে 
পারে । আমাদের বাগান হইতে প্রায় পোয়াখানেক দূরে মান্নাপাড়া 
নামক পল্লীতে তাহার ভশিনীর বাড়ী; দেখান হইতে সে অত রাত্রে 
এখানেই বা কেন আসিবে? আর যদি অন্ত কোন দরকারে আসিবে, 
তাছা হইলে নর্দ(ম। দিয়া চলিবে কেন? চলিবার রাস্তা যথেষ্ট রহিয়াছে । 
যাহ! হউক, এ রহহ্য উদঘাটন রুরিতে পারিলাম না, একট। খটকা! রহিয়া 
গল । 
উক্ত ঘটনার প্রায় মাসাধিক পরে ঘোষের! ফরেশভাঙ্গা হইতে 
ঝি পুনরাগমন করিল । ঘর খুলিয়া দেখিল, কোন জিনিদপত্র নড়চড় হয় নাই, 
যেখানের বেটি, সব রছিয়াছে। 
তার পর এক বছর পরে ৬স্রীপঞ্চমী পুজার দিনে আর একটা লৌকিক 
ব্যাপার দর্শন করিলাম । সেদিন খ1ওষ! দাওয়। করিতে বআমাদেক অনেক 
রাত্রি হইয়াছিল। রাত্রে হাত প। ধুইনার জল ফুরাইয1। যাওহ।তে বাড়ীর 
মেয়ের! পুকুরে অল আনিতে গেলেন, মাতাঠাকুরাণী কেবল বাড়ীতে 
রহিলেন ॥ পুক্রষেরা সকলেই শুইয়াছে এবং আমি তখন শুইবার 
“উদ্ভোগ করিতেছি । এমন সমন বাহিরে মেয়েদের উচ্চ কলরব শুনিতে 
পাইলাম । তৎক্ষণাৎ, উঠানে আলিয়া দেখিতে পাইল(ম যে, পুকুর 
জহইিতে মেয়েরা দৌড়াইস! পলাইয়া আদিতেছে। ভীত হইবার কারণ 
জিজ্ঞাস! করায় শুনিলাম যে, তাহার ঘোষেদের ঘাটে একট। স্ত্রীলোককে 
অনেকখানি থেস্ট। দিয়! বলিস! থাকিতে দেখিতে পাইয়াছিল; কতবার 
৩৫ 


৫৪৬ অলৌকিক রহস্ত। [ ১ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা । 


জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে ? কিন্ত কোন উত্তর পাইল লা, পুর্ব্ববৎ স্থির 
হইয়া নিম্পন্দতাবে বসিয়া রহিল ॥ তাহাতে তাহারা ভয় পাইয়া! পলাইয়া 
আলিয়াছে। এই কথ! শুনিয়।, আম উহাদের সহিত ঘাটে গিয়া দেখি- 
লাম, সেই স্ত্রীলোক টি যেন আমাদিগকে দেখিতে পাইন! ঘট হইতে উঠিয়। ১ 
পুকুরের পাড়ে ঘে একটা আমগাছ আছে, তাহার, দিকে চলিয়া গেল! 
আমর! সকলেই আশ্চর্য্য হইলাম । এ স্্রীলোকট! কে এবং আমগাছের 
দিকেই ঝ গেল কেন £ তাহার কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম ন! । 
আমার সন্দেহ ক্রমেই বুদ্ধ হইতে লাগিল । পুর্বে আর এক পাত্রে 
আমনি যে একটি ভ্তরীলোককে প্রীন্ধপ ঘে:ম্ট। দিয়া ওদের ঘাট হইতে উঠয়! 
যাইতে দেখিয়াছিলাম এবং ঘে দৃশ্তকে আমার দৃষ্টির ভ্রম বলিস! সকলে 
উড়াইয়া দিয়াছিল, এ ব্্রীলোকটিও ঠিক সেই রকম! ঠিক সেই রকম 
শাদ। ধপ, ধপে কাপড় পরা, ঠক্‌ সেইরকম লজ্জাসহকাণে ঘীরে ধীরে 


+ 


ঘাট হইন্ডে উঠিয়া গেল। জালোকটাকে কেহই ঠাওর করিয়া উঠিতে € 


পারিল ন! । 
পর দিবস প্রাতে উক্ত ঝাপার বোষেদের কাণে পৌছিল। তখন 
গোপগৃহিণী বলিতে লাগিল যে, “ও আমার বড় বৌ; অনেক বার 


আমর ওকে দেখেছি; কিন্ত বাপু আমাদের কোন ভয় টয় হয় না। ক 


হায়! অভাগনী এখনও মায়! ছাড়িতে পারে নাই। ত?” তে।মরা কোন 
ভয় করিও লনা।” 
তার পর আমরা শুনিলাম যে, গোয়ালাদের বড় বৌ একট কন্ট) এস- 
বাস্তে স্থতিকাগারেই ইহলীলা স্বরণ করে ; কিছু দিন পরে সেই কন্ঠাটিও 
নুজননীর অনুগামী হইল। পুনরায় তাহার! বড়ছেলের বিবাছ দিজ্জঠ 
আর এক দিন আমর! শুনিলাম যে, উহাদের নব বধূমাত! সন্ধ্যার 


সময় ঘাট হইতে আসিবার কালীন পুর্বোলিথিত আমগাছের তলায় এক 
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জন জঅবগুঠনবতী স্ত্রীঙ্গোককে দেখিবামাত্র ভয়ে সুচ্ছিতা প্রায় হটয়াছিল! 
সেই হইতে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়! হইল যে, উনি তাচার দিদি 


স্ সতীন ) এবং যখনই নজরে পড়িবে, তথনই তাছাকে প্রণাম করবে । 


ক 


এতদিনে আমার সন্দেহ অপলোদন হইল । এইবার আমি বুঝিতে 
পারিলাস বে, পূর্বে যা’যা” দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, সে সব এই ঘোবেদের 
বৌরের কাজ । 

শেষোক্ত ঘটনাটি সন ১৩১১ লালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল । ইহার 
পর আর কেহ কখন তাহাকে দেখে নাই । 





শ্রীঅমৃতলাল দাস। 


0২৫) 


পুনরাগমন । 


ছুই জনে মুখামুখি বসিয়া আছি, এমন লময়ে চটওয়াল! সংবাদ ছিল, 
আমার লোক জন ফিরিতেছে। বাস্তবিকই চাঁহয়া দেখিলাম, দাদ! 
মহাশয় তুলাপিং হিয়া ও বেহ!রাদের লইয়া) আসিতেছেন । বেহাব্রার! 
একট! পান্ঠীও লইয়! আসিতেছে । কিন্ত পিতামহ এখনও বহুদূরে 
প্রাস্তর পারে ॥ 
গোপালও তাহাকে দেখিল, দেখিয়াই উঠিল । বলিল, “ভাই ! এই 
বারে আমি আসি 1” আমি ‘ই!’ কি লনা” কোনও উত্তর করিতে পারি- 
লাম না। গোপাল উত্তরের অপেক্ষ। না করিয়াই মুখ ফিরাইল॥ যখন 
কুক্দখি সে একাস্তই চলিয়া! যায়, তখন জিজ্ঞাস! করিল!ম-__-”আর কি 
দেখা হইবে না?” 
গোপাল ফিরিল, কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে ঈড়াইল। দীড়াইয়া কি যেন 


৫৪৮ অলৌকিক রহস্য । [১ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা । 


চিন্তা করিল । মুহূর্তের নিমীলিত পলকে তবিষ্যৎটা যেন একবার 
দেখিয়া লইল। তার পর বলিল-_ "হইবে ।” 

বলিয়াই গোপাল চলিয়া গেল। আমার পানে আর ফিরল ন॥ ক 
তাহার পিতা আসিতেছিল, সে দিকেও চাহিল না--ঘন্ত পথ অবলম্বনে * 
গোপাল দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির অন্তরালে চলিরা গেল! 

প্রচ্ছন্ন মন্ুুয্যত্ব আখিখার দিয়া বুঝি তাহার কিঞ্চিৎ ক্রিয়া দেখাই- 
কাছে! নছিলে পূর্বদিনে আমার ব্যবহারে ভীত ব্রাহ্মণ অজ আমার 
প্রতি সহস। আকুষ্ট হইল কেন! বাহ্মণ আমাকে লিভ্তালা করিল__শহা 
বাবু! ও লোকটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?” 

আমি সম্বন্ধ গোপন ছলে কৌশলে উত্তর দিল৷ম--"আমার জীবন- 
দাতা এই সহ্বন্ধ । ব্ৰাহ্মণ মাথা নাড়য়া বলিল-__”ন। বাবু, আরও সমন্ধ 
আছে।” 

“কেমন করিস বুঝিলে ?” FY 

"আপনার চক্ষের জল দেখিয়াই বুঝিয়াছি ?”% 

প্যে প্রাণ রক্ষা করিল, তাহার জ্রন্ত চক্ষে জল পড়িবে না!” 

কই ও ব্ৰাহ্মণত তোমাকে রক্ষা করেনি। ও ব্যক্তি কখন আসি- 
রাছে তা জ্ঞানিন৷া ।” 

“কেন, তুমিই ত বলিলে !”” 

“আমার ভ্রম হঃয়াছিল। যিনি রক্ষ! কর্তা, এখন দেখিতেছি সেই 
ঠাকুর আনিতেছেন ॥” 

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়! আমি বিন্রিত হইলাম! গোপাল কি তৰে 
সকলের অন্তাত সারে অ+পিয়। আমার সেবা করিনা গেল! ছোট্‌ ঠা 
দাদাওকি তার আগমনবার্ত্তা জানেন না! 

ব্রাহ্মাকে বশিলাম_পআম রাত্রে ঠাওর করিতে পারি নাই। সঈ 
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+ ভাবিয়াছিলাম ওই ব্যক্তিই আমার রক্ষা কর্ত।। সেই জনই তার বিদা- 
তের সময় চোখে এক ফোটা অল আসিয়াছে |” 
ঞ ত্ৰাহ্মণ এ উত্তরে তুই হইল ন! ; বলিল-_শ্না বাবু তুমি আমাকে 
গোপন করিতেছ 1৮” 
আমি বলিলাম--“‘তুমি কি উহাকে কখন দেখিক়াছ ?+ 
ব্রাহ্মণ বলিল__“দেখিক্জাছি কি লা মনে হয় না । এ চটিতে তোমা” 
দের পাঁচ জলের কৃপায় কত লোক আসে। কত বড়বড় কোম্পানীর 
চাকর বাড়ী ফিরিবার সময় এখানে পায়ের ধুল। দিয়া যায় আমি কত 
8 লোককে স্মরণে রাখিব 1» 
এই বলিয়া সে কমলালেবু হইতে আরম করিয়া ভূগোল বৃত্তান্তেক্ 
সমস্ত রসট। আমার কর্ণে ঢালিয়। দিল। বুঝিলাম দামোদর নদের পশ্চিম 
উপকূলের প্রায় শতাধিক গ্রামের অধিবাসী কলিক।তার যাইবার ও তথা 
৯ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে অস্ততঃ পোনেরো মিনিট 
কালের জন্তও বিশ্রাম লইয়া যায়। 
ছোট দাদ এতক্ষণ মাঠের মাঝে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি 
তাহাকে দেখাইপ! ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাস! করিলাম-_-”ওই ত্রাহ্ষণটাকে আর 
কখন দেখিয়াছ ?+ 
ব্ৰাহ্মণ কিঞ্চিৎ আবেগ মিশ্রিত ভাবে উত্তর করিল--“'দেখিয়াছি ! 
উহাকে নিত্য দেখি। যে দিন না দেখি. যদ্গি কোন দিন 
এ সেবকের কুটীরে উহার পায়ের ধূলা না পড়ে সে দিন আমার 
বৃথা যায়। 
একবার মনে করিলাম, ব্রাহ্মণের কাছে, নিজের পরিচয় প্রকাশ করি, 
৬ কিন্তুকি একট! অন্তরের হুর্ববলত! আসি! আমাকে লে কার্য বাধা 
দিল। আমি অন্তরের কথা অস্তরেই নিহিত বাখিছা তাহাকে জিজ্ঞাস 


ate অলৌকিক রহন্ত। [১ম তাগ, ১২শ সংখ্যা । 


করিলাম,__'‘এই যুবকের সহিত আমার বে সম্বন্ধ আছে, এটা কি শুধু + 
আসার চোখের জল দেখিয়াই তোমার বোধ হুইল ?”? 

পন! বাবু, আমার মনে হইল যেন তোমাদের দ্র'জনের মধ্যে একটা পট 
সন্ব্ধ আছে ।”” 

“এমনটা হঠাৎ মলে হইল কেন £** 

“ত! কেমন করিয়া বলিব। তোমার চোখের জল দেখিয়া, আমার 
সে ধারণ! পাকা হুইয়া গেল ।”” দেখিয়া মনে হইল, সম্বন্ধ যেমন তেমন 
নয়__ঘনিষ্ঠ । 

তা কেমন করিয়া হইতে পারে, আমি ধনী, সে ব্যক্তি দরিদ্র 1” “ 

“তাহাতে কি হইয়াছে । কোম্পানীর রাজত্বে যুগ উপ্টাইয়! গিরাছে । 
কত বড় মাহুষের বাপ হুঃখী। ছেলে হাকিম, বাপ পৃজারী হুইরা দিন 
কাটায় ।”' 

“চক্ষে কি দেখিগ্নাছ ঠাকুর, না, শুনিরা বলিতেছ ।'? 

এই আমিই বাবু তার উদাহরপ। আমি একটী ভ্রাতুপ্পূত্রকে 
কোলে করিয়া মান্য ক্রিয়াছিলাম । রাধুনী বৃত্তি দ্বারা বাহা কিছ 
উপার্্দন করিয়াছিলাম, তাই দিরা তাহাকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাই। +- 
সে এখন উকীল হইয়াছে । ওকালতী করিয়া তালুক পর্ধান্ত করিয়াছে । 
বড় লোকের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছে। আর আমি এখানে সেই 
রাধুনী বৃত্তিতেই জীবিকা নির্বাহ করিতেছি।” 

এ কথা শুনিয়| আর ব্রাহ্মণকে তুমি বলিতে সাহস হইল না। বলি- 
লাম-__“'ত ব্যক্তি কি আর আপনার খোজ লয় না?” 

কি মনের আবেগে জানিনা, রক্ষণ একবার এই অপন্িচিতের কাছে 
ন্বদল্ন দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল। আবার কি বুবিপ্না পরক্ষণেই সাবধান «+ 
হইল । প্রশ্নের পল প্রশ্ন করিলাম, আক্স ব্রাহ্মণ উত্তর করিল ন! । কেবল 


চর 
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বলিল--প্বাবু, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো ন! । পাছে লোকে 
আনে বলিয়া দেশত্যাগ করিয়া আপিয়ছি। অন্যমনস্কে তোমাকে 
যতটুকু বলিয়াছি, তাই যথেষ্ট 1৮ 

“আপনার সস্তানাদি কি ৮ 

“কিছু নাই 1১১ 

শ্রী ?” 

“'ছিল-_মরিয়। পিস্বাছে 

“‘নৰ্শ্মবেদনায় বুঝি ?’' 

“আবার দের! কর কেন বাবু 2 

“পুত্ৰ থাকিলে, এই বৃদ্ধ বয়লে আপনাকে রাধুলি গিরি করিতে 
হইত ন11% 

“তা কেমন করির। বলিব; রাঁধুনি বামুনের ছেলে নূর্থ হইলে 
রাধুনিই হইত । ইংরাজী পড়িলে ব।বু হইত-_আমার দুঃখ তুচিত কি?” 
একটা পিওর আন্ত মাঝে মাঝে সম্ভানের অভাব বোধ করতাম, কিন্ত 
প্র ঠাকুর আমাকে বুঝা ইক্াছেন, ‘যে দিনকাল আসিতেছে, তাহাতে লক্ষ- 
পতি সন্তান পাইতে পার, কিন্ত পিগদাত। স্ম্তান পাওগা। ছুর্ঘট । ওই 
মৃহাপুরুষের উপনেশে আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে নিরস্ত হইয়াছি (৮ 

কথা কতক বুঝপাম, কতক বুঝিলাম ন! এট। বেশ বুঝলাম, 
পাশ্চাতা সভ্যতা আর কিছু করুক আর নাই করুক, হিন্দুর সংসারে পর- 
স্পরের প্রতি সম্পর্কের একট! বিপর্যর ঘটাইর! দিয়াছে । সাছেব ঘে'স! 
পান্ুজাম। কোট পর। বাবু নগ্রপদ, নগ্রদেহ, মলিন বসন পরিধায়ী অন্ত 
আংস্মীনের কথ! দূরে থাক্‌, পূর্বের আরাধ। গুরুত্নের সঙ্গে সম্পর্ক বাখিতেও 
কুষ্টিত { গুনিয়াছি এক জেলার হাকিম মফম্বল পরিদর্শনে যাইয়া এক 
ডেপুটী হাকিমের মাতুলের মাথার মোট চাপাইগ। দিয়াঞ্ছিল। মাছ! 


অলোৌকিক রহস্ত । [ >ন ভাগ, ১২শ সংখ্যা ৷ 


বেচাত্রীর প্রপম অপরাধ সে হাটু পর্যাস্ত কাপড় পরিয়া মাঠে মাঠে শস্তে 
অল মেচন কাৰ্য্যে ব্যাপৃত ছিল । তাহার দ্বিতীয় ও গুরুতর অপরাধ, 


Ed 


তাহার ভাগিনেক্ের হাকিমী পদ প্রাপ্তির পরমুহূর্ত্তেই সে আফিম খাইয় ক 


অথব! গলাগ্ দড়ি দিয়া দেই নগ্ন সুতরাং হাকিমের দৃষ্টিতে কুলিদেছের 
খভ্ান্তরস্থ ব্রাহ্মণ্-আত্মাটাকে বৈতরণীর পরপারে পাঠাইতে ভুলয়! গি্।- 
ছিল। নিজেদের সম্বন্ধেও তাহ! অনেকট! বুঝিগাছ্ি। আমরাই ব! 
পরমাত্মীয় খুল পিতামহের প্রতি কি পশুঘোগা আচরণই না দেখাইযাছি ! 

কিন্ত লক্ষপতি সম্তান হইতে পিওদাতা সন্তানের গৌরবটা কেমন 
করিয়! বেশি হইল, সেইটাই কেবল বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিতে 
পারিলাম না, সর্বদেশের সকন মানুষের চিরাকাক্কিত অর্থ হইতে একট! 
সিজ্ধ আতপের ডেল! হিন্দুর চক্ষে কেমন করিয়া অধিকতর মূলাবান হইল। 
অথচ ম্মরণাতীত যুগ হইতে এই বর্ধরগুল। এই কুসংস্কাট। মাথায় করিদ্লা 
আসিতেছে । এই এক মুষ্টি পিওদান কার্ধে হিন্দু যত অর্থ অপব্যন্স 
করিয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর সামরিক ব্যাপারেও বুঝি তত অর্থ অপবাক্গিত 
হয় নাই) 

পিশু ভাবিতে ভাবিতে দামোদর আলিয়া পড়িলেন। পিও-সম্মুথে 
সাক্ষিত্বূপ অবস্থিত তাঁহার সেই মধুর মুর্তি, সেই কষ্তবর্ণ মস্থণ [শিলা 
গোলক, আর তাহার সেই পিপীলিকাশ্রপ্র গর্ভটী মাথার ভিতর প্রবেশ 
করিয়। আবার মাথাটা গুলাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির কথাট। স্মরণ 
হইল। স্থতরাং তাহার সেই গর্ভের ভিতরের হাত পা ও সেই হন্ত পদ 
সাহায্যে আসার রক্ষা কার্ধ্ে তাহার বাগ্রতা যদিও আমার মনে কিঞ্চিৎ 
হান্ত রসের উদ্রেক করিল, তথাপি হুড়িঠাকৃরকে একেবারে অবজ্ঞা করিতে 
সাহস করিলাম না। ভাবিলাম এখনও ডাকাতের ছেশে রহিয়াছি, জুড়ি 
ঠাকুরকে অবজ্ঞা করিয়া আবার কি বিপ্গে পড়িব! 


চৈত্র, ১৩১৬ ।] পুনরাগমন । 


গত রাত্রের রক্ষার ধন্যবাদ দামোদরকে দিব কি ছোট ঠাকুর দাদাকে 
দিব ভাবিতেছি, এমন সমগ্র দাদ! মহাশয় সদল বলে চটিতে আলিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন । ব্রাহ্মণ তাহার সমীপে যাই! ভূমষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল । 
আমিও দেখা দেখি তদ্বৎপ্রণায করিতে যাইতেছিলাম, দাদ! হাত ধরিয়া 
দাড় করাইলেন, ভূমিষ্ঠ হইতে দিলেন না। বলিলেন-_“থাক্‌, আর 
ভূমিষ্ঠ হউতে হইবে না” 

আমি বলিলাম__“আপনি আমার জীবন দাত! ।” 

দাদ। বলিলেন__"আমি কে ভাই, জীবন দাত। দামোদর |,” 

আমি বলিলাম-_“আপনিই দামোদর ।* 

একথ। গুনিবামাত্র দাদা জিব কাটিয়। বলিলেন__“ছি ভাই । ওকথ। 
বলিয়োন। । আমি তার দাসানুদাস।” 

দুরচাই ! দামোদরের কথা লইয়! কি মন্তিক্ষের বিকার ঘটাইব ! 
আমি চুপ করিলাম । দাদা বলিতে লা'গলেন__"'বন়ই অগুভক্ষণে বাড়ী 
হইতে বাহির হইয়াছ। তোমাকে এ যাত্রা গৃহে ফিরিতে হইবে । তোমার 
সঙ্গীদের কাহারও শরীরে বিশেষ আঘাত লাগে নাই। অল্প শুক্রঘার 
তাহারা আরে।গয লাভ করিয়াছে ।”» 

শএখনি কি যাইতে হইবে ?% 

এখনি । এখন রওন1 হইলে খ্িগ্রহরের মধ্যে বাড়ী পৌছিতে 
পারিবে । তোমার সঙ্গে কাহারও ঘাইবার প্রয়োজন না হইলেও 
মা আমার ক্ষুপ্ত হইতে পারেন ভাবির! বেচুকে তোমার সঙ্গে 
পাঁঠাইতেছি * 

আমি সবিশ্ময়ে বলিলাম-_“বেচু! সে কি বাচিয়া আছে ?” 

“আছি বই কি দাদ! বাবু 1” বলিতে বলিতে বেচু একটা ছোট 
হকার উপরে কলিকার সুদিতে দিতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত 


4৫৪ অলৌকিক রহস্ত ৷ [১ ভাগ, ১২শ সম্যো। 


হইল। ছোট ঠাকুরদার হাতে হু কাটা দিয়া আবার বলিল--““মরি নাই। 
ব্রাহ্মণ একটা মোড়া আলিয়া দাদ! মহাশয়কে বলিতে দিছা বলিল-__ 
শখানিকটা দ্ধ ও ভাল চিড়। আনাইরা রাখিহাছি )* 

দাদা মহাশয় শুনিয়া! বলিলেন__-“তালই করিয়াছ । পথে প্রশ্নোজ্রনে 
লাগিবে। কিন্ত একজনের যোগ্য আহারে ফি হুইবে, সঙ্গে বে অনেক 
লোক রহিয়াছে 1” 

“তাহাদের পন্য আল পানের ব্যবস্থা করি ৷"? এই বলির। ব্রাহ্মণ গৃহ- 
মধ্যে প্রবৃষ্ট হইল। দাদ! বলিলেন--“কি তাই! পথে ফলারের কিছু 
জোগাড় করিয়া! দিই ?* 

আমি তাহার পা ছুট। জ্রড়াইদ্রা বলিলাম__-“আপনাকে আমার সঙ্গে 
যাইতে হইবে |" 

কেচু এই সময় আমার সহায়তা করিল,_-বলিল-_-প্দাদা ঠাকুর! 
চলুলনা, গঙ্গ। স্নান করিয়া আসি।'” 

দাদা মহাশয় কিরতক্ষণ নীরব রহিলেন। তার পর বলিলেন-__-“বেশ, 
চল।” 

উল্লাসে আমার চক্ষে জল আসিল । ছোট ঠাকুরদা! তাহা দেখিলেন। 
দেখিয়। বলিলেন-_-“তাই! দেখিতেছি মা এত দিন পরে আমাকে বক- 
বণ করিয়াছেন । নতুব! সাত বৎসর পরে তোমার দেশে আসিবার মতি 
হইল কেন? 

আমি বলিলাম__ “সত্যই আনি আপনাদের দেখিবার আন্ত দেশে 
চলিয়াছিলাম | শুধু তাই নর-_-” গোপালের কথ! তুলিতে বাইতেছিলাম । 
কে যেন আমার সুখ চাপিয়া ধরিল । ভাবিলাম, দেখি ছোট ঠাকুরদার 
সুধ হইতে গোপালের নাম বাকি হয় কিনা! 

বছোটঠাকুর দাদা ঝলিলেন--““তালই হইয়াছে । পথের মধ্যেই দামোদর 


চৈ, ১৩১৬] পুনরাগমন । 


আমাদের মিলন সংঘটন করিয়! দিয়াছেন তবে চল, আমার মা 
ভ্রননীকে একবার দেখিয়! আপি । ক্ষণেক অপেক্ষ। কর, আমি এখনি 
আসিতেছি 1” এই বলিঘ্াই তিনি উঠিগ্া! কোথার চলিঙ্গ গেলেন । 

আমার সহচরবর্গ পথের বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিল ! বোধ হয় 
খুল্পপিতামহ তাহাদিগকে চটিতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। 
নতুবা তাহাদের কেহই আমার সংবাদ লইতে আলিল ন! কেন? 

আমার নিকটে বেচু ভিন্ন আর কেহ ছিল ন! । আমি এই অবকাশে 
বেচুর সহিত কথা আরস্ত করিলাম [ 

আমি বলিলাম__“বেচু । তুমি আমাদের কি অপরাধে ত্যাগ 
করিলে 7” 

বেচু হাসিয়। বণিল__“আর বাবৃ, চিরকালই কি চাকুরী করিয়া 
মরিব। ছেলেপুলে সব ডাগর হইয়াছে । তাহার! যে যার নিজের পথ 
চিনিয়! লইয়াছে । এ সময় দদ্বি ভগবানের নাম না লট, ত আর কষে 
লইব ৷” 

“কেন আমাদের থরে থাকিলে কি ভগবানের নাম লওয়। চলিত না" 

“চললে চলিয়৷ আসিব কেন 2৮ 

“কেন আমাদের কি ধর্শম কর নাই ??” 

পনাই তা কেমন করিয়া বলিব । যথন সা আছেন তখন আছে 
বই কি?” 

“মা না থাকিলে কি আর ধৰ্ম্ম থাকিত না?” 

“"কেন দাদা বাবু, আর ওসব কথ! তুলিতেছ তোমাদের বড় ভাল 
বাসি, এখনও মায়া কাটাইতে পারি নাই । ও কথা তুলিয়া আর 
মনোকষ্ট দিয়োন!1 1৮ 

গন! বেচু, তোমাকে আমাদের বাড়ী থাকিতে হইবে ৷” 


৫৫৬ অলৌকিক রহস্ত। [১য ভাগ, ১২শ সংখ্যা । 


“কেন আর বাবু, গরীবের জাতি মারিতে চাও। একবার ত 
প্রারশ্চিত্ত করিরাছি, আর কতবার কারব 1” 

“আমাদের বাড়ী ছিলে বলিয়া প্রারস্চিত্ত করিতে হইল 1” 

“কিছুর ছেলে মুনীর ঝোল হাতে করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত করিব ন1,” 

পিতার সেই অসুখ ও সেই সঙ্গে ডাক্তার বাবুর সেই বাবস্থার কথাটা 
মনে পড়িল । আমি বলিলাম--“সে যে মুরগী একথা তোমাকে কে 
বলিল ?’” 

“যিনি তোমাদের ধর্মের ঘরের চাবি হাতে করিয়া আছেন, তিনিই 
বলিয়াছেন। বাবু, তোষ!দের পবিত্র বংশ। তাই তোমরা ধর্শ্ম 
ছাড়িলেও ধর্মী এখনও তোমাদের ত্যাগ করিতে পারেন নাই 1” 

“কে তিনি বেচু ?” 

শতিনি তোমার ম11”” তিনিই আমাকে বশিকাছিলেল, হি"ছুর ছেলে, 
সামান্ধ ছু’ পল্মসার জন্তু অমূল্য ধৰ্ম্ম হারাইবে কেন। বেচু, আম ইহাদের 
ভাবগতিক ভাল বুঝিতেছিনা, তুমি দেশে ফিরিয়া! যাও 1” 

“এ কথায় তুমি মুরগী বুঝিলে কিলে ?”' 

“জিনিযট৷ হাতে করিবার সমগ্র মনট! কেমন করিয়াছিল । মনে 
হইয়াছিল, আমি যেন কি একটা অস্পৃশ্য হাতে কিতেছি। মায়ের 
কথায় সন্দেহট। বাড়িয়া গেল । অ;মি ডাক্রারখানায় ফিরিয়া চুপি চুপি 
সন্ধান লইল।ম। সন্ধানে যাহ জানিলাম, তাহাতে আমার মাথা খুরয়া 
গেল ।’” আমি তখনই গঙ্গায় যাইয়। যত পারিলাম ডুব দিলাম । তাহার 
পর মাকে প্রণাম করিয়া দেশে পলাইয়া আসিপাম । এখানে দাদা 
ঠাকুরের আশরদ্ন পহিন্গা নিশ্চিন্ত হইন্রাছি।'” 
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পণ্ডিত মহাশয় । 


আমাদের গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলের হেভ পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা ও 
সংস্কৃত সাহিতো অসাধারণ ব্যুৎপত্তিশালী চিলেন। কোরাণের বঙ্গেদগুলি 
এত সুন্দর আবৃতি ও ব্যাখ্য! করিতেন যে, আমর। অনেকানেক মৌলবীর 
নিকট শুনিয়া ওরূপ মুগ্ধ তই নাই । তহ্াতীত সমস্ত কোরাণটী যেন 
তাহার কঠন্থ ছিল। নানা কারণে আমর! পণ্ডিত মছাশয়কে সিদ্ধ 
পুরুষ বলিয়া মনে করি । তিনি যেন আমাদের এক নেশার বসন্ত 
ছিলেন; সময় পাইলেই আমরা তাহার কাছে কাছে থাকিতাম এবং 
একরূপ আনন্দে কাঁল কাটির্না যাইত। তা ছাড়া তিনি নিঃসস্তান 
ছিলেন। তিনি ও তাহার স্ত্রী আমাদিগকে প্রায় থাওয়াইতেন। এ 
প্রলোভনটাও আমাদের যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিত । নানা 
কারণে সাধারণতঃ ঘেমন ছাত্র-শিক্ষকের মধো ভক্ষা ও ভক্ষকের মত 
একটা বিরুদ্ধ সম্পর্ক থাকিয়া যায়, আম:দের মধ্যে সেরূপ ছিল না। 

আমাদের গ্রাম মুসলমান-প্রধান। কিন্তু এখন ঘেমন হিন্দু মুসলমাঁনে 
একটু তফাৎ ভাব দেখা যাইতেছে, আমাদের বাল্যকাপে তাহা ছিল না। 
ধর্ষনের বিভিন্নতার জন্য যতটুকু ভেদ থাক! অপরিহ।খা, ততটুকু ভিন্ন 
সকল প্রকারের ঘনিষ্ঠত1 ছিল। হিন্দুর ছেলের! মহরমে প্রাণ খুলিয। 
যোগ দিত, আমরাও দর্গা-পুলা স্যানা-পূঙ্জ৷। প্রভৃতিতে নৃতন কাপড়, 
জাম! পরিয়া, আনন্দে উৎফুল হইয়! ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতাম। বাঙ্গলাই 
আমাদের মাতৃভাষা! ছিল, !শশুবোধক, রামায়ণ, মহাভারত প্রতৃত পাঠ, 
করিতে করিতে সংস্কতের প্রতি অন্ুগারী হইয়া উঠিতাম । হিন্দুর 
ছেলেরা ও ঘনিষ&্ত। নিবদ্ধন মুললমান-শানস্প সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ 
করিয়া উহার প্রতি শ্রস্থাবান হইত। কিন্ত, এখন যেন পল্লীজীবনের 
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মধ্যে একটু ভেদ-ভাবের কাধ্য হইতেছে । হিন্দুর যেরূপ “গোড়া” 
হইয়া আধ্য হইতোছন, আমরাও তেমনি “পাত” হুই্। আরবীয় 
হইতেছি । এই সকল কারণে হিন্দু পণ্ডিতটীর উপর আমাদের ভক্তি 
বা শ্রদ্ধার কোন অভাবই ছিলন/। 

পণ্ডিত মহাশয় আকারে ঈবৎ স্থূলকায় ও নাতি দীর্ঘথাকৃতি, 
কিন্ত বর্ণটী কুচকুচে কাল, একবারে মলী-নিন্দিত ; কেবল চক্ষু 
ছুটী সাধুর স্টার হরনেত্র বৃহৎ ও উজ্জল ভিল ৷ তাহার স্ত্রীও তজ্রপ 
কষ্কায়!। 

পণ্ডিত মহাশয় কথনও নিজের ক্ষমতা দেখাইতে চাহিতেন ন!। 
তথাপি ই একটা ঘটনায় তিনি ঘে সাধক ছিলেন, পিদ্ধি'লভ কারস! 
ছিলেন, তাহ! প্রকাশ হইয়াছিল । এই পন্য লোকে তাহাকে ভয়-মিশ্রিত 
ভক্তি বা ভক্তি-মিশ্রত তয় করিত । লোকে তাহাকে দৈবশক্কি সম্পন্ন 
দ্রানিয়। নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির শাস্তির জন্য আলিত ; কিন্তু 
তিনি বিনীতভাবে ফিরাইয়] পিয়া তাহাদিগকে বলিতেন “বাপু! আমি 
সামান্ত শোক, আমি [ক করিতে পার? যণানীতি চিকিৎল। করাও ও 
ভগবানে বিশ্বাদ রাখ, অবস্ত সারিয়। যাইবে? কিন্তু পীড়াপী ড় করিয়া 
ধরিলে রোগীর গায়ে ও মাথায় হাত বুলাইথ| বলিতেন “‘যদি ভগবানের 
কপ! চয়, তবে এ অবশ্তই সারিকা বাইবে।” ইহাতেই কিন্ত রোগ 
সাত্রিয়া বাইত। 

এই সকণ কারণে অনেকে তাহাকে বিশেষভাবে অর্থ-সাহাষ্য করি- 
তেন; কিন্ত কখন নে অর্থ তিনি নিজের জন্য ব্যয় করিতেন না, গরিব 
£খী'দগকে বিতরণ করিতেন বা আমাদের থাওয়াইতেন। তিনি 
অত্যন্ত পর-ছুঃখ-কাতর ছিলেন এবং যদিও ২২ টাকা মাত্র মাহিন! 
পাইতেন, তাহ! সত্বেও শারী[রক, মানসিক ও আ(থিক সাহায্য দ্বারা 
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প্রাপপণে লোকের উপকার করিতেন ও কষ্টে স্থষ্টে নিজের জীবিক! 
নির্বাহ করিতেন । 

তিনি মধ্যে মধো বেশ কৌতুক করিতেন । অনেককে বলিতেন 
“আজ তোমার সহিত দেখা করিব।” কিন্ত লোকের তাহার পরিবর্তে 
গৃহ মধ্যে হয়ত প্রকাগু বাঘ, ব! বৃহৎকায়ের বিড়াল বা ভীষণ সাপ 
“দেখিত । তাহার পরদিন জিন্ঞাস। করিলে বলিতেন “কেন মামি ত গিয়া- 
ছিলাম । কেন তুমি কি একটা বাঘ দেখনি ঝ। ভীষণ আকারের বিড়াল 
দেখনি ?”’ ইত্যাদি । লোকে অবাক হর! যাইত । 

তাহার স্ত্রীও এক্ূপ ক্ষমতালালিনী ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকদের 
সঙ্গে রাত্রিতে স্বপ্নে দেখা করিতেন । কেহ কেহ স্বণে তাহাকে যদিও 
আনিতে দেখিত, কিন্তু সকলে তাহা দেখিত না, কেহব! শ্বপ্পে একটা 
বালক, কেহবা একজন স্রালোক ইত্যাদি দেখিত | তাঠার। জিনদ্ঞাস। করিলে 
বলিশ্চেন' কেন এরূপ আকারের একটা বালক বা স্ত্রীলোক দেখনি কি?” 

একবার পণ্ডিত সভাশয় ছুটি ছেলেকে প। টিপিতে বলেন । কিছুক্ষণ 
প| টেপ হইলে একট ছেলেকে বলিলেন “যা, তোকে আর টিপিতে 
হইবে না। তুই পেছনে গেছিস’ সে বাগ্র হ’য়ে চিজ্ঞাস। করিল “কি 
পেয়েভি, পণ্ডিত মহাশয় ?” 


পণ্ডিত। কেন তুই কি কিছু জান্তে পারিস নি? তোর হাতের 
আাণ নে দেখি। 

তখন সে বালক হাতের স্বাপ লইয়! দেখিল, ভাছার ভাত দিয়! 
অতি সুন্দর পদ্ম-গন্জধ বাহির হইতেছে তখন অপর ছেলেটি বলিল 
পন্ডিত মহাশয়! আমিত পাইনি আমাকে দিন ন। 17, 

পণ্ডিত। আহা! ও অনাথা, পিতৃমাতৃহীন। তাই ওকে দিলাম 
তুই বড় লোকের ছেলে, তোর অতাৰ কি? 
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ছেলেটার হাতের সেই প্রকার গন্ধ প্রা হুইিনছিল। 

একবার একটী ঘটনার পণ্ডিত মহাশরের ক্ষমত! বিশেষভাবে প্রকাশ 
পায়। একদিন প্রায় ছুই তিনটী ছেলেকে খুজিয়া! পাওয়া যায় না। সে 
দিন “রোজা” ছিল। পরে সন্ধার সময এক জন একটীকে মাঠের 
মধ্যে অজ্ঞানাবস্থায় দেখিতে পার ॥ পরে অনেক লোকে মিলিরা তাহাকে 
ধরিয়া আনে । সে তখন একবারে উন্মাদ, কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া! 
রাখা দায় হইয়াছিল। সম্পূর্ণ-উলঙ্গ, বাহ্য-সংজ্ঞা শূষ্য, ও কেবল “লাহ, 
ইল্লিপাৎ/’ বলিস! চীৎকার করে, কখন দৌড়িম্বা যায় বা লাফাইতে থাকে, 
কখন বা ঘাস ছিড়িয়। থায়, অন্ত কথা করল! বা কথার কোন উত্তর দেল 
ন, কেবল ক্রমাগত মুখে ‘লাহ ইলিপাহত+ শব্দ । 

বাড়ী আনিয়া যখন কিছুতেই কমিল ন1, তখন শয়তানের উপদ্রব 
মনে করিয়া শাস্তর জন্ত একজন মৌলবীকে কলম! পড়াইবার অন্ত ডাকা 
হুইল । মৌলবটকে দেখিয়া বালকটী রাগিরা! বলিল “'বেয়াদব_! হামকো 
কলআ ঝাতলায়নে আয়া তোম কল-আকে কেয়! আন্ত! হায়? কল-আ! 
কুছ. ছমল! হায়?” এই বলিয়। নান! স্বান হইতে কল! উদ্ৃত করিয়া 
অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণে বলিয়! যাইতে লাগিল। আশ্চধ্যের বিবয় এই যে, 
বালকটা কোনরূপে তখন আরবী অক্ষর চিনিয়াছে ; (কিন্ত কলম কি 
কোন আরবী পুস্তক আদৌ পড়ে নাই । বেগতিক দেখিয়! মৌলবী সাছেব 
করযোড়ে মাফ, চাহিয়া প্রস্থান করিলেন। 

তখন অনেকে বালল “ছেলেরা প্রান্থ পণ্ডিতের কাছে থাকে, হয়ত 
তিনি কিছু জানেন বা ক'রে থাকৃবেল।” পণ্ডিত মহাশয় এসে দেখে 
বলেন “আরও দুই দিন এ ভাবে থাকুক। কেন না, এখন যেরূপ প্রবল 
আবেগ, তাহাতে বলপুর্বক থামাইতে হইলে, বালকের আঅনিষ্টের সম্ভাবন1। 
সুতরাং এখন পর ভাবেই থাকুক। আপন! আপনি কমিল্গা আদা 


+ 


৮ 


¥ 


চৈত্র, ১৩১৬ । ] পণ্ডিত মহাশক্ । 


দরকার। তবে আমি অভয় দিতেছি হে, চিস্তিভ হইবার কোন কারণ 
নাই |” অগত্যা তাহাকে চাবিবন্ধ করিয়। এ ভাবে রাখা হুইল। 
তাহাকে দৈবানুগৃহীত মনে করিছ। গ্রাম হইতে ব্হুলোক্ দেখিতে 
আসিল । হই বিন পরে পণ্ডিত মহাশয় ‘পানি পড়ি!” (জ্বল পড়ি! ) 
চোকে মুখে ছিট! দিতে, বাপকটী সংজ্ঞা প্রান্ত হইয়া আপনাকে উলঙ্গ 
দেখিহ। অতান্ত লক্জিত হইল । এই ঘটনাতে লে এত দূর লজ্জিত হইয়াছিল 
যে, সে দুই তিন দিন ঘরের বাহির হয় লাই। ইহার পরও অনেকে 
তাহাকে দেখিতে আলিত ও €রোগ-শ।স্তি প্রভৃতির জন্তু “পানিফুকা” 
প্রভৃতি লইতে চাহিত ; কিন্তু লে বেচারী জলপড়। বা মস্্রতন্ত্রাদি লা 
আনায়, কিছুই দিতে চাহিত না । তবু অনেকে বলপূৰ্বক লইত ; কিন্ত 
বিশ্বাদের বলেই হউক, বা অন্ত কোন কারণেই হউক, প্রায়ই উপকার 
হইত ৷ 

কতা পাইপে সে বলিল, “পণ্ডিত মহাশয় দেদিন বলিলেন, “শাজ 
রোজার নিন, খুব ভাল দিন। তোদের এক মজা! দেথাইব। এই বলিয়া 
আমাদের ত্রমধ্য ও চক্ষুত্বয়ে হাত বুলাইয়! বললেন, “মাঠে গিয়া! খুব 
নিৰ্জ্জনে পাবত্র-চিত্তে ও সংঘমের সহিত “লাহইল্িশাহ” ধান 
কর্গে যা?” 

আমরা! কিছুক্ষণ ব‘সয়! সন্মুখে যেন মায়াবলে এক গাছ হইয়াছে 
দেখিলাম। সুন্দর কামিনী গাছ ! ক্রমে হুন্দর ফুল ফুটিয়া গাছটীকে 
ছাইয়| ফেলিল । ক্ৰমে যেন বিছু।ৎ গাছটাকে বেড়িয়া ঘূরিতে লাগিল! 
পরে দেখি, গত্যেক ফুলের প্রত্যেক পাপড়ীতে বিদ্যুতের অক্ষরে 
লেখ!-_“লাহ_ ইলাছিলাহ (এক্ষসেবাদ্বতীয়ম্‌ )। পরে শুধু ফুল 
কেন, প্রত্যেক পাতা, প্রত্যেক ডাল, প্রত্যেক স্থানে লেখ। “লাহ, 


হল।হিল্লাহ’’। হে দিকে চাই-_মাকাশে, প্রান্তরে, তরুমূলে, তূণদলে, 
৩ 


অলৌকিক রংস্ড ৷ [১ম ভাগ,১২শ সংখ্য। ) 


জলাশয়ে, সর্বত্রই অগ্নিমন্ন অক্ষরে লেখ পলাহ, উভাহিলাহত৮। 'প্রতোক 
জীব জত্ততে, আমাদের স্ব্বাঙ্গে, প্রতে।ক লোমকূপে “লাহ ইলাহিলাহ১+ 
আপ্জনের অক্ষরে ফুটা উঠিতে লাগিল। (সে আপ্নে জালা ছিল না, aA 
যেন এক অমৃতময়ী স্বি্-শাস্তি । ঘে দিকে চাহিয়া দেখি ‘“লাচ_ ইলাছি- 
ল্লাহ। পদতলে এরূপ দেখিয়া, "লাহ হলাহিল্লাচ্‌”র উপরে কিরূপে প। 
দিব ভাবিয়া লাফাইতে লাগিলাম। কিন্ত তাছাতেও নিস্তার ছিল না। 
যতক্ষণ এইভাবে ছিলাম, ততক্ষণ এক পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ আনন্দে মাতো- 
কারা হইয়াছিলাম ।” 

অন্তান্ত বালকগলিরও এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, কিন্ত ইহার 
স্কা এত স্থায়ী ও পুর্ণভাবে হয় নাই । পণ্ডিত মহাশয় এই বাঁলকনীকে 
দবীক্ষত করিতে চাহিরাছিলেন। কিন্তু তাহার ধনী পিতা মাতা এক 
মাত্র পুত্রকে ফকীরী করিতে দিতে সম্মত হয়েন নাই । এই কথা লইয়া! 


সখ 


অনেক গৌড়া সুসলমান ও মৌলবী বলিলেন, “ও কাফের, ও আবার হৰ 


এলাহ,উল্যাহলাহত শিখাইবার কে? এ সমন কি জানে ?'? ইত্যাদি। 
কিন্ত পণ্ডিত মহাশরের ক্ষমতা আছে জানিয়! কেহই একথা বেশী ভরা 
করিয়! বলিতে পারে নাই । ইছাতে পণ্ডিত মহাশর একটু বিরক্ত হইয়া 
আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়। যান । সব দেশে ভাল মদ্দ লোক 
আছে, ভাল লোকের! তাহাকে থাকিবার জন্তু অনেক অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, আমাদের ত কথাই নয়, কিন্ত তিনি আর মত পরিবর্তন 
ক্রেন নাই । তিন এখন কোথায় আছেন জানি না, সম্ভবত কাশী গিগ1 
খ্যকিবেন। অনেকে তাহাকে আস্থরিক সম্প্রদায়ের ( Black 4৮৮) 
বামমাগীয় যোগী বলিতেন। আমাদের মধ্যে সীবনি নমে এক সম্প্রদারণ- 
বআঞ্ছেল, তাঁহারাও অনেকটা লিদ্ধিলাভের জন্তু চেষ্টা করেন। কেহ কেহ 
সন্দেহ করিতেন যে, তিনিও সীবনী সম্প্রদায়ের লোক । আমাদের কিন্ত 


চৈত্র, ১৩১৬ ৷] ভূতের চণ্ডী পাঠ ৷ ৫৬৩ 


তাহা বোধ হয় ন1। কেন না, তিনি নির্লোভ, নিরহঙ্কার, সংঘমী, 
সদালাপী ও জিতেন্দ্ৰিয় পুরুষ ছিলেন। তাহার পরদুঃখ-কাতরত! ও 
ঠদানশক্তি অসীম ছিল, নিতাস্ত প্রয়োজন তিন্র অগ কোন কথ! কহিতেন 
না, বা অন্য কোথাও যাইতেন না, তিনি অতিশয় নির্চ্জন-প্রিয় 
ছিলেন। তান অনেক সময় ধ্যানস্থ থাকিতেন ; কিন্তু কথনও 
কোনরূপ ক্রিয়া তাহাকে করিতে দেখি নাই, অবশ্য রাত্রিতে করিতেন 
কিনা শ্বানি না। এ সকল দেখি! তাঁহাকে আশ্থহিক সম্প্রদায়ের 
যোগী বলিয়াও বোধ হয় না। আর এরূপ লম্প্রদায়ের লোকের! 
প্রায়ই একটু ছোট খাট দলের সৃষ্টি করেন, কিন্ত তাহার ভিতরে 
বেশ একট! সর্বজনীন উদারতা ছিল। একবার কুচবিহার রাজ্যের 
এক তহুসিলদার অনেক অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া! অনুনয় পূর্বক 
তাহাকে স্বগ্রামে লইয়া যাইবার অন্ত চেষ্টা করেন, তিনি কিস্ত কোন 
অভাব নাই জানাইনা তাহার অর্থ প্রত্যর্পণ পূর্বক বলেন বে, তিনি 
সেখানে বেশ আছেন, ঘি থাকিতে হয়তে। সেখানে থাকিবেন, না হয় 
শকাল্ীবাস করিবেন । অক্তত্র যাইবার আস্থা নাই ॥ 
শঅরুণ চাদ । 


ভুতের চণ্ডী-পাঠ। 
» (পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পব) 
আমি। বেদাস্তের মত কি? 
সার্ধভৌম । বেদাস্তের মতে আত্ম! ঈশ্বরের অংশ মায়াবশতঃ আস্ম- 
বিশ্বত হুইয়! পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এবং কৰ্ম্মফলে পাপে নিমগ্ন হইয়া, 


অলৌকিক বুহহত। [১৭ ভাগ, ১২শ লংখা। । 


ক্রমাগত নুতন নুততন দেহে পত্রিত্রষণ করে। ক্রমে .যখন শান্ত্র-প্রদশিত 
সৎক্রিল্লা, ভক্তি ও যোগ থার' তব্জ্ঞান লাভ করিঞ্! পাপ-বিসুক্ত হল, তখন 
পুনব্বার ঈশ্বরে বিলীন হুইর। মোক্ষ প্রাপ্ত হর ॥ কিন্ত মৃত্ার পরক্ষণেই এ. 
বআত্ম। দেহাস্তর-প্রান্ত হইতে পারে না। আ।বিতাধস্থার কেহ কেহ 
মায়ার অত্যন্ত বশীভূত হর । ভোগ-বাসন। তৃপ্ত হইবার পুর্ব্বে তাহাদের 
মৃত্যু হইলে, তাহারা বিষয়খিভব অথবা আস্মীয়-স্বলনের মার! তাগ করিতে 
পারে না। হ্তরাং মৃত্যুর পরও পার্থিব লীলাম্থলে থুরিয়। বেড়ার । কখন 
কখন স্থূল অথবা ছায়া মুতি ধারণ করিয়া আত্মীয় শ্যজনকে দেখা দেয়, 
ইচ্ছা যে, তাহাদের সহিত প্ৃর্ধবমত মিলিয়! মিশিয়া কথাবার্ত। কহিয়। তোগ- 
লালসা তৃপ্তি করে, কিন্ত তখন তাহাদের দে বাদন। পুর্ণ করিবার ক্ষমতা 
থাকে না। আত্মীয়-স্বপ্রনও তাহাদের ছাগগামূর্তি দেখিয়া, কথা কহ! 
দূরে ধাক্‌ ভয়ে পলাইয়। যায়। স্থতরাং তাহার! অতিকষ্টে কাল হাপন 


চি 


করে। মারার পরিমাণ মত নুনাধক কাল এইরূপ প্রেতযোনি প্রাণ ষ& 


হয়া তাহাদের থাকিতে হয়। পরে খন মায়ার বন্ধন খণ্ডন করিতে 
পারে, তখন দেছান্তর প্রাপ্ত হয়। এই সকল কারণে হিন্দুশাস্তরে মৃত্ার 
পর এক বৎসর কাল প্রেত-শ্রাদ্ধের বিধি আছে । 

অনেকক্ষণ পরে আমার কথা বাচির হল । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 
“এক বৎসর নিদ্ধারিত আছে কেন ?” 

সার্বভৌম । কাহার আাস্মা কত কাল প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া! থাকিবে, 
তাহা জানিবার কোন উপার নাই, সেই অন্ত আন্দাজি একট! সময় 


নিৰ্দ্ধারিত করিয়া লওয়! হুটয়াছে। 4 


আমি । লোকে বলে ভূত প্রেত ভয় দেখায়, যারে ও নান! রকম 


অত্যাচার করে, সে সকণ কি অলীক কথ? 


সার্কাতৌম। অলীক কথা হইবে কেন? যাহার! জীবিত অবস্থার 


স্‌ 


ত্র, +০১৬ । ] ভূতের চণ্ডী পাঠি। 


নানাপ্রকার ছক্র্থ ও অত্যাচার করিয়! আসিয়াছে, যাহার৷ ছৃ্ষশ্্র করিয়! 
শখ ভোগ করিত, মৃত্যুর পর শ্রী সকল ছুহর্মের বাসন! তাহারা ত্যাগ 


,৯ করিতে পারে ন! । কাজেই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হুইয়াও এরূপ অত্যাচার 


করে। 

আ[ম। আচ্ছা! প্রেতত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথ] মহাশয় আজ্ঞা 
করলেন, তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? 

সার্বভৌম । আগেই বলিয়াছি, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে 
পারে। যাহ। প্রত/ক্ষ-বিষয় নয়, তাহার প্রত/ক্ষের প্রমাপ থাকিতে পারে 
ন।। অনুমান ও স্থির বুদ্ধিতে যাহ। আসে, তাহাই বলতে পার! যার । মনে 
কর, যে প্রেত-মূর্ত্জি ও তাহার কাখ্যকলাপ তোমর! বিবাহ দিতে গিক্স। 
অতাক্ষ কারয়াছ, তাহ! একটা নিৰ্দ্দিষ্ট বাটীতেই ঘটিকা] থাকে, উহার 
কারণ কি ? সম্ভবতঃ জীবিত অবস্থায় ও বাটীটি এ লোকের লীলাভূমি এবং 
অতান্ত পিয়স্থান ছিল, সেই অন্ত মৃত্যুর পরও তাংার প্রেতাত্ম। ও স্থানের 
মায়! ত্যাগ করিতে পারে নাই । ইহ। ভিন্ন অন্ত কে কারণ হইতে পারে? 

আমি । আপনার কথায় ঝুঝতোছ ষে, মৃত্যুর পর সকলেই অলাধিক 
কাল প্রেতত ৩1৩ হয়; কিন্ত সকল প্রেতমূত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? 

সার্বভৌম । যাহাদের ভোগ-বাসন। অতাস্ত প্রবল ও সেই বাদনা 
কিছুতেই দমন করিতে পারে না, তাহারাই . €্রতমুত্তি ধারণ করিয়া 
দেখ।দেয়। যাহার! মারাকে বশীভূত করিতে পারে, তাহাদের দেখ! 
দিবার ইচ্ছা হয় না। 

ক্ধাম । মৃত্যুর পর আত্ম! কতদিন ইচ্ছা-পুর্বক লীলাস্থলে পরিভ্রমণ 
করিতে পারে? 

সার্বভৌম । হত দিন ন! পুর্ব লীলাস্থানের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া 
নুন দেহে শুবেশ করবার উপযুক্ত হয়, তত'দন এরূপ থাকিতে হস্ত । 


৫৬৩ অলৌকিক রুহন্ত ৷ [ ১৭ ভাগ, ১২শ সংখা। । 


আমি | গয়ায় পিণ্ডদান করিলে যে আত্মার মুক্তি হয় বলে, তাহা 


কি সতা? 
সার্বভৌম । বাহ:র ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাহার পক্ষে 


অলীক কথা নদ্ন। গয়াদ পিণ্ডদানের মানে আর কিছুই নর, কেবল 
বিষ্ণুপাদপপ্ন পুজা করিয়া বুক্তি প্রার্থনা কর! । ভগবানের দয়! হইলে 
মুক্তি লাত কর! অসস্তব নয় । 

দেখিতে দেখিতে :ট! বাজিয়। পেল । ৬টার গাড়ীতে আমাদের বাটী 
যাইতে হষ্টবে, কাপে বামরা উঠিবার চেষ্টা করিলাম । সার্বন্তৌম 
মহাশয় বলিলেন “প্রাতঃ কালে আহারাদি করিৎ। আসিয়াছ, অবস্থা ক্ষুধার 
উদ্ৰেক হইয়াছে । যাহা চউটক, একটু জলধোগ করিতেই ছইবে।” এই 
বলিয়া সাহার পৌভ্রকে ইপার! করিলেন । যুবক তাড়াতাড়ি উঠিয়া 
গেলেন এবং আন্দাজ ১* মি নটেব মধে। ফিরয়। আসিগ্া আমা দগকে 
অন্দর মহলে লইয়া গেলেন। সার্বভৌম মহাশরও সমভিবাহারে 
গেলেন তথার গিয়! দেখিলাম, প্রচুর আরোঞ্জন ৷ সার্বভৌম মহাশয় 
নিকটে বলিপ্পা যত্রের সহিত আমাদিগকে খাওক্াইলেন। আহারাদির পর 


তাহার নিকট বিদার লইয়া! আমর! বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম । 
প্রীহাথালদ্াস চট্টোপাধ্যায় । 


চাবির গোছা। 


শ্রীযুক্ৰ রাধাকুমার রাদ্চৌধুর্র আমার সমপাঠী, পরমবন্ধু ও জ্ঞাকি- 
ভাই। ইনি এচত্রন বেশ ক্রুতবিস্ত বাক্তি এবং বর্তগাল এক টি সদাগরী 
আফিসে উচ্চপদে কৰ্ম্ম করেন । প্রান ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে যথন ইনি বিএ 
পড়িতেন, তৎকাবে কলিকাতার একটি ছাত্রাবালে (মেসে) বাদ করিতেন। 


স্‌ 


[ed 


A 


চৈত্র, ১৩১৬। ] চাবির গোছা । 


মেসে তাহার কতকগুলি বান্প, পেটর1 ছিল মাত্র, অধিকাংশ দ্রব্যই 
বাটীতে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সমন্ডগুঁলর চাবি তাহার নিকটেই থাকিত, 
সে গুলি একটি রিংএর দধ্যে রাখিয়া সর্ববদ। পকেটে রাখিতেন। একদিন 
বৈকালে তান কয়েকটি জিনিষ কিনিবার জন্ত বাঁহর হল। এ রান্তা, ও 
রান্ত/--এ গাল সে গলি, এইনূপ অনেক ক্ষণ খুরিয়৷ অভীষ্ট দ্রবাদির 
সহিত সন্ধ/ার পর বাসায় ফরিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটি বাস্প 
খুলিবার প্রয়োজন হওয়াতে পকেটে হাত দিয়া দেখেন, চাবির গোছ। 
নাই। কি সবর্ধনাশ! উপায়? একটি আধটি নয়, পনর যোলটি বাক্স 
ভার প্রতৃত্তি বন্ধ হুইল ! তিনি বড়ই বিষণ্ন ও ক্ষুম্ হইলেন । যৎলামান্ত 
আহার করিয়! ক্লি্টমনে শয়ন করিলেন এবং কিয়ংক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়। 
পড়িলেন। সেই রাত্রেই তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি এক রাস্তার 
ফুটপাথের উপর দণ্ডায়মান । একদিকে মুদীর দোকান, ও বিপরীত 
দিকে মণিহারীর দোকান । তিনি রাস্তাটি চিনিতে পারিলেন। কিন্ত 
একি | ফুটপাথের নীচেই রাস্তার উপর তাহার চাবির গুচ্ছ পড়িয়া 
রহিয়াছে! তিনি তাড়াতাড়ি উহ! তুলিয়া লইলেন এবং দেখিলেন, 
টাঙ্ষের চাবিটি নষ্ট হুইয়! গিয়াছে, যেন গাড়ীর চাকাতে পেষিত 
হইয়াছে। স্বপ্রুটি এরূপ উজ্জল ও স্পষ্টভাবে দেখিলেন যে, পরদিন 
প্রাতেই তিনি নির্দই স্থানে গমন করিলেন | মুদ্ীখান। এবং মণি- 
হারীর দোকান দেখি! তিনি স্থানটি চিনিয়। লইলেন এবং রাস্তার 
উপর অন্বেষণ করিতে লাগলেন । তিনি কি খু'জিতেছেন দেখিয়া, মুদ্দী 
জি্তাস| করিল “মহাশয়, কিছু হারাইয়াছে কি?” শ্হা, বাপু একটা 
চাবির গোছা! (৮ "এই দিকে আসুন’? বলিয়া সুদী চাবির গুচ্ছটি তাহার 
হস্তে দিয়! বলিল “আত্র তোরে ঠিক প্র স্থানে রাস্তার উপর ইহ! 
পাইয়াছি।” মুদীকে ধন্তবাদ দিদা তিনি উহা! গ্রহণ করিলেন। কিন্ত 


৫৬৮ অলৌকিক বুহস্ত 1 [ ১ম ভাগ, ১২৭ সংখ্য।। 


অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই ঘে, এ ট্যাঙ্কের চাবিটি স্বপ্নে যেকপ দেখিয়া 
ছিলেন, ঠিক সেইভাবে পেধিত ₹ইয়া গিয়াছিল! 

এই ঘটনাটি ঘটবার অব্যবহিত পরেই রাধাকুমার আমার নিকটে ১ 
পুর্বোক্ত প্রকারে বর্ণন করিয়াছলেন এবং হহা আমার অস্তাবধি বেশ 


স্বরণ আছে । 
শ্রষাথনলাল রায়চৌধুরি । 


স্থামীজীর “রাধাবিনোদ” দর্শন । 


স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ । 


তাহার জীবনের কতকগুলি অলৌকিক থটন৷ । 

পাবনা জেলায় ““বুড়াশিব”” নামে এক অন সিদ্ধ পুরুষ আছেন। দ্র 
তাহার আশ্রমে থাকা কালে তিনি আমাকে তড়াশের জমীদার উযুক্ত- " 
বনওয়ারিলাল রায় নামক বাক্তির বাটীস্থিত শীনরীরাধাবিনোদ-নামক 
বিগ্রহ দেখিতে পাঠাইলেন। আমি সেই স্থানের প্রায় নিকটে আলিয়া 
দেখিলাম যে, একটি জল! পার হয়া যাইতে হইবে । মনে ভাবিলাম 
“হে কষ! এতদূর আসিলাম, আবার এই সন্মুখে জল! পার হইব 
কি প্রকারে ।” এমন সময় একটি লোক আলিয়া ঝললেন” ঠাকুর 
এই স্থান দিয়া আইস।” আমি বলিলাম “থাম, আগে কোন্‌ স্থানে 
কমল দেখি, তবে সেই স্থান দিয়া যাইবার ব্যবস্থ/ করিব ।” তিনি 
বলিলেন “কোন ভাবনা নাই, এস ৷? আমি তাঁহার সঙ্গে পার হইয়। 4. 
যাইলাম। লোকটিকে যেন ০বুড়োশিবের” মত বোধ হইল। রাত্রে 
ভাল দেখা গেল না । কিন্ত কথা, চলন সমস্তই উক্ত সিদ্ধ পুরুণের মত 1! )শ 
পার হইয়াই ইহাকে আর দেখা গেল না। পরে কিয়দ্চুর যাইবার পর 


ত্র, ১৩১৬ । ] স্বামীজীর রাধাবিনোদ দর্শন । 


একটি ব্রাহ্মণ ছাত! মাপায় দিয়া আসিয়! আমাকে বলিলেন “এল আমার 
সহিত যাইবে ।' আমি চলিলাম : মন্দিরে উপস্থিত হুইয়। বিগ্রহ দর্শন 
করিলাম ; দেখিলাম, আমার সঙ্গে যে ব্রাহ্মণটি ছাতা মাপাষ দিয়া আপিকা- 
ছিলেন, তাহার চেহার। ঠিক বিগ্রহের অস্থন্ূপ। পশ্চাতে ব্রাক্ষণকে 
দেখিতে যাইয়! তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। 

সেই মন্দিরের প্রাঙ্গনে ধূনা জ্বালাইয়! বগিয়া আছি, এমন লময়ে 
দেখিলাম, একটি পট্রবস্ত্র-পরিহিত স্ত্রীলোককে কোলে করিয়! বিগ্রহ 
ব্বাধাবিনোদ যেন শয়ন করিতেছেন। পরদিন বনওয়ারি বাবুকে 
উক্ত বিষয় বলায়, (তিনি বলিলেন যে, আপান ঠিক দেখিয়াছেন। বিগ্রহ 
ব্বাথাবিনোদের পার্শ্বে যে রাজ্জলক্ষমমীর বিগ্রহমুর্ঠি আছে, তাঁহার বাহিরের 
থাখরার নীচে পট্টবস্তু পরান আছে। অনেক সময় আমর! বিগ্রহকে 
শয়ন করাইবার সময় রাঞ্লস্্রীর বাহিরের ঘ'ঘর! খুলিয়া কেবল পট্ট- 
বস্ত্র পরাইয়। দুইটি বিগ্রহকে শয়ন করাই । 


এই স্থানে থাকিতে থাকিতে আর একদিন দেখিলাম, রাজ্জলক্ষ্ী 
ও রাধাবিনোদ আসিয়। আমাকে প্রণাম করিলেন। আ!ম মহাবান্ত 
ভাবে উঠিয়। বলিলাম “আপনার! করেন কি ! আমরা গৃহত্যাগী নর মাত্র, 
আপনাদের নাম কীর্তন কবিয়! বেড়াই, আমর! আপনাদের লমহ্য হইতে 
পারিনা ।৮ রাধাবিনোদ:বলিলেন “আমরা গৃহী, আপনি সন্গযাসী, আমাদের 
ন্মন্ত ৷” এই বলিয়া আমার পৃষ্ঠে করাঘ।ত করি চলিয়া গেলেন। 


আল অনেক দিন হইল, এই ঘটন। হইয্াছিল। বনওযারি বাবু 
এক্ষণে রাধাবিনোদ ও রাজলক্মী বিগ্রহ লইয়া শ্ীবুন্দাবনে বাস করিতে" 
ছেন। উক্ত নিগ্রহ সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ শুন! ঘায় যে, একদা একট 
ব্ৰাহ্মণ নদীতে সান করিতে ষাইয়া নদীর ভিতর হইতে “মামাকে 
তুলিয়৷ লও” এইরূপ শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইলেন? পুনঃ পুনঃ 


অলৌকিক রহস্য । [১ ভাগ, ১২শ সংখ্যা । 


শুনিয়াও সেইদিন ব্রাহ্মণ ভয়ে অসুসঞ্কানে সাহস করেন নাই। পরদিন 
সন করিতে করতে দেখিলেন, কাষ্টনিশ্মিত একটি ঠাকুর ভাসিয়া 
উঠিল । তাহা দেখিয়! ব্ৰাহ্মণ ঠাকুরটিকে তুলিয়া লইয়া আসিলেন ও 
যথারীতি স্থ/পনাদি করিয়! পু! করিতে লাগিলেন। পরে বাটীর রান্দলক্্ী 
নামে এক কন্যা এই বিগহ দর্শন করিতে যাইলেই দেখিতেন যে, বিগ্রহটি 
তাহাকে ডাকিতেছেন ও তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত বলিতেছেন। 
নেয়েটি বাটার সকশকে এই কথ! প্রায়ই জানাইতেন । পরে অকল্মাৎ 
একদিন ঠাকুর ঘরের ভিতর মেয়েটিকে মৃতাবস্থায় দেখ! গেল ॥ বাটার 
সকলে কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। রাত্রে স্বপ্ন হুইল বিগ্রহ, রাধা- 
বিনোদ বলিতেছেন “আমি আপনাদের রাজলক্ম্মীকে বিবাহ করিয়াছি । 
আপনার! শোক পরিত্যাগ করিয়৷ নিস্বকা্ঠ দ্বারা উহার মুস্তি প্রস্তুত 
করিয়। রাখিয়। দিন এবং উহার পার্থিব দেহের সৎকার করিয়া ফেলুন ।” 
পরে তদমরূপই কার্ধ্য হইল । তদবধি বিগ্রহ রাধাবিনোদের পাম্বে রাজ- 


লক্ষ্মীর মৃত্তি বসান আছে এবং রাত্রে ছইটিকেই একত্র শয়ান করান হল্প। 
জ্কান্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


দাদ! ম’শায়ের ঝুলি। 
(৫২৪ পৃষ্ঠার পর) 
চৈত্র মাস । বেলা প্রায় শেষ হইয়া আলিয়ছে। গ্রান্মের প্রাখর্ধয 
ইহার মধ্ই যথেষ্ট অম্বভূত হইতেছে । দিনের বেলায় ঘরের বাহির 
হওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই ব্যোমকেশ সমস্ত দিন কতক্ষপে 
বেলা পড়িবে এই চিন্তায্ন কাটাইয়া সায়াহ্নের প্রাক্কালে সাগ্রহ পাদ- 
বিক্ষেপে ভট্টাচার্য্য-ভবনে আলিয়া উপস্থিত হইল। পরে বুদ্ধ ব্রাহ্মণের 
পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিস্রা বলিল প্দাদ। ম’শায়, কি যে একটা মৌতাত 


ঠা 


চৈত্র, ১৩১৬ ] দাদা মহাশয়ের ঝুলি । 


জন্মে দিয়েছেন, ৪ট! বেজে:গেন্সে আর ঘরে স্থির হতে পারি না। চিরকাল 
যে ভূতের কথা উপকথা বলে রহস্ত করে উড়িয়ে দিয়েছি, লেই ভূত যে 
সত্যি সত্যি এ রকম ভাবে ঘাড়ে চেপে বস্বে, তা কখনও ভাবি নি। 
গতিক দেখে মনে হণ্টে শেষে বুঝি আপনাদের অদৃষ্টবাদে ও বিশ্বাস 
করতে হবে|? 

ভষ্টাচার্ধা। তা কর্লে যে একট। মহাপাত হবে, এরূপ মনে করবার 
কোন কারণ দেখি না । এখনও কি তোর মনে হয় হিন্দুর চিরদিনের 
বিশ্বাসগুলোর মধ্যে কোন সতা নেই; সে গুলা কি নিতাস্তই বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি-বিবাহ্দ্রত ? 

বোমকেশ। দিন কতক পুর্বে হ'লে আপনার কথাটা নিয়ে হয়তো 
কিছুক্ষণ রঙ্গরস করতৃম। কিন্ত এ কক্সদিনে আপনি আমার মধ্যে বিলক্ষণ 
একটা তাবাস্তর জন্মে দিয়েছেন। ব্যঙ্গ কর্বার প্রবৃত্তি আমার সঙ্কুচিত 
হয়ে গিয়েছে, তাঁর জায়গায় একট। গভীর বিশ্বদ্গ ও শ্রন্ধ! হৃদয়টা অধিকার 
করবার জোগাড় করেছে । অনেক প্রশ্ন আমার মনে জেগে উঠেছে। 
আপনাকে একে একে সে সমস্তের সমাধান করতে হবে। 

ভট্টাচার্য । ভগবান স্বয়ং বলে গিয়েছেন-__*শ্রন্ধাবান্‌ লভতে 
জ্ানম্‌’”’ । তোর শ্রদ্ধা এসে থাকে ভ্ঞানলাভ হবেই হবে। আজকালকার 
ছোড়াদ্বের যে বিশেষ কিছু একট! শিক্ষা হয় না, শ্রদ্ধার অভাবই তার 
একট! অন্ঞতম কারণ! তারা মনে করে, তার! যেন সবজাস্ত। হয়ে 
পড়েচে। জগতে তাদের আর শেনবার ব। শেখবার কছু বাকী নাই । 

ব্যোমকেশ । দাদ। ম’শায় ওটা কি আন্পকালকার ছে ড়াগুলোরই 
দোষ, না তরুণ বছসের স্বভাবস্থলভ প্রগন্ধুরুক্ব। ? সে যা হোক, আমা- 
দের সময়ট। বৃথা নষ্ট হয় কেন, আপনি প্রেতওঁত্ব সঘন্ধীয় অবশিষ্ট কথা- 
গুলির উপসংহার করুন । 

ভট্টাচায্য । কাল তোকে বল:ছলুম যে ‘ভূত’ এই কথাটার সাধারণ 
শয়োগের মধ্যে আতব্যা'প্ত দোষ এসে পড়েছে। শেত জিনিষটা! কি, 
কি করে মানুষের €প্রতাবস্থ। প্রাপ্তি হয়, আর কতকালই বা সেই অবস্থা 
প্রাকে, এ সমস্ত কথা আমি তোকে কতক পরিমাণে বুঝিয়ে এসেছ 


৫৭২ অলৌকিক রহন্ত । [১ম ভাগ,১২শসংখ্য। । 


এই প্রেতাবস্থা-বিশিষ্ট জীব সময়ে সময়ে কেমন করে আমাদের দৃষ্টি- 
পথবত্ হয়, তাও আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছ আমাদের অগ্ভকার 
আলোচা বিষয় হচ্ছে, ভুব জোকের সাধ!রণ অবস্থ। ও অধিবাপিবর্গ । এই 
আলোচন! চতে আমর! বুঝতে পারবো যে, অনেক অলৌহিক ব্যাপার 
যা আমরা প্রায়ই তৌতিক বলে নির্দিষ্ট কবি সেগুলি প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত 
মানবের কার্যা নহল । লাধারণ মানুষ অজ্ঞানবশতঃ সবই ভৌতিক বলে 
নিদ্ধরিত করে। 
বোমকেশ । ভুবর্লোকের আবার স্বতন্ত্র অধিবাসী আছে না কি? 
কথাটা ধেন কেমন কেমন ঠেকে । 
ভট্টাচার্য । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তোদিকে যে শিখয়েছে, সবই জড়ের 
রাজা, কেবল দৈবাৎ তজোথ1ও কোথাও কোন অনির্দেষ্য কারণবশতঃ 
প্রাণশাক্তির দেখা দিয়েছে এবং প্রথাণকুলের আবিভাব চয়েছে, সেটা 
আর্যবিভ্র/নের অস্থমোদিত কথা নম্ম॥ খবিরা বলে গিয়েডেন যে, সর্বত্রই 
প্রাণ আছে । ভগবান প্রাণরূপে সর্বত্রই অসুপ্রবি্ট হয়েছেন, কাজেই 
যেখানেই জড় আছে, দেখাই চৈতন্ত আছে এবং চৈতক্ঞাবশ্ট দীবশ্রেণী 
আছে; এ মার বি6এ কথা কি। 
বোমকেশ । ই, আন্গকাল আমাদের প্রফেসর বোস ( Dr. J. C. 
8৩5৩) ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পার! সিদ্ধান্ত করেছেন যে এমন কি 
ধাতুগুলাও প্রাণশক্তি-বিশিষ্ট; তার আবিজ্ধিত্নীর বৈজ্ঞানিক জগৎ 
মোহিত হয়ে উঠেছে! 
শু্টাচার্ধয । তোদের বৈজ্ঞানিক শ্গৎ স্বচ্ছন্দে মোহিত হতে পারেন, 
আমাদের কিছুই আপত্তি নেই, কিন্ত হিন্দুর নিকট এট! একটা 
গতি প্রান্্ীন তত্ব । তোকে তো আগেই বলেছি, সেকালের সতা 
নির্ধারণের পন্থা অন্তবিধ ছিল। খাধির! যোগ প্রক্রিয়ার অস্মমরণ করে 
জাগতিক সমন্ত তত্বেরই আবিষ্কার কাধ্য শেষ করে গিসেছেন। সে 
সমস্ত তব আমাদের শাস্ত গ্রন্থ সমূহ আলোকিত করে রয়েছে। বর্তমান 
কাল প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্য লে গুলি কিছু পরিমাপে 
ইউরো পীস্র বা দেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বার! পুনরাবিষ্কৃত হচ্চে মাত্র । অতএব 


As 


চৈত্র, ১৩১৬ ) দাদ) ম’শায়ের ঝুলি; 


ইউরোপ তাতে আশ্চর্য্যানিত হতে পারে বটে, কিন্ত শাশ্বদৃষ্টিশালী হিন্দুর 
নিকট আশ্চর্সয হবার বিষয় খুব অলই আছে। 

ব্যোমকেশ । দাদা মশায় যদ গালাগালি ন! দেন, তা হলে একটা! 
কথা পি । যেই কোন একটা নূতন তত্ব বৈজ্ঞানিকদিগের ছারা 
আবিদ্ধত হয়, অমনি সকলে তারম্বরে বলে উঠেন "ও লব আমাদের 
শানে আছে,” এবং প্রমাণ স্বরূপ অনেক উৎকট শ্রোক হাঙ্গর করন! 
কিন্তু সেই সমস্ত শ্োকও ছিল আর দোহাইদাতারাও ছিলেন, কেবল 
জগতের পোক সেই তত্বট্টার কথ! বড় একটা অবগত ছিল না, এইরূপ 
দেখতে পাই । এর রংস্তটা কি, আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন? 

ভট্টাচার্য্য । ওরে আসল কথাটা তোকে খুলে বলি শোন । যে 
যোগ-লক্তর বলে খবির! শাস্ত্রী সতাগুলির আবিক্ষার সাধন করে গিল্সে- 
ছেন, সেই যোগশাক্ত বর্তমান সময়ে বড় একটা কাহারও অধিগত নয়, 
কাছেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে শাস্ত্রীয় তথ্যগুলো অর্থহীন ঝাকামাত্রে 
পধ্যসসিত শুয়েচে। পণ্ডিতের! সেগুলা কঠন্ব করেন এই পধ্যস্ত, প্রকৃত 
তাৎপর্যোর ধার ধরেন না। কিন্তু যন 'অন্য কোন সুত্র অবলম্বন করে, 
অপরে দেই সত্যে উপনীত হয়, তখন সেই সমন্ড শান্তীছ বাকা সেই 
নবা।ধগত আলোকে যেন পুনর্জীসিত হয়ে উঠে, এবং তন্মধাস্থ সত্য 
যেন প্রোকমধো স্থস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। কাজেই চারিদিকে তখন 
শান্ত্রের জয়ধ্বনি শুনিতে পাওয়া ষার। শান্তর-সমূহের মধ্যে রূপকের 
বহুল ব্যবহার থাকতেও অনেকটা এইরূপ দাড়িয়েছে । 

ব্যোমকেশ | তা হ’লেও হ’তে পারে, কিন্ত সে কথা যাক, আপনি 
তুব্লোকের কথ! কি বলছিলেন, তাই বলুন । 

ডট্টাচার্যা । যেমন আমাদের এই ভূলোকে নান। শ্রেণীর জীব আছে, 
সেরূপ ভুবর্লোকেও নানা জাতীয় জীবের বাল আছে । ইহারা লকলেই 
শরীনী ; কারণ তোকে পৃর্তেই বুঝিযেছি যে, শরীর ধারণ ভিন্ন আত্মার 
প্রকাশ হয় লা? আত্মা ও প্রাণ মূলতঃ একই পদার্থ, ত্রহ্ধাণ্ডের সমস্ত 
লোকে এই আত্ম বহুরূপে বিরাজিত আছেন; এক হ'তে বহু হওয়াই 
স্থষটি-প্রক্রিঘার উদ্দেশ্য । “একোহ্‌ং বহুস্তাম প্রন্রায়েয়” ইত্যাদি ক্রুতি- 


অলোঁকিক বুহন্ত [ ১২ভাগ, ১২ শ সংখা)? 


বাকা তাহার সাক্ষী? কাছেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পোকেই তেই পরমাস্মা 
হতে নানাবিধ জাবকুলের উদ্ভব হয়েছে ; সকলের ম্ধা দিয়ে সেই এক 
পরমপুরুষ আপনাকে প্রকাশিত কচ্চো, স্থতরাং সকলেই প্র কাশ- 
স্থলোপযোগী শরীরধারী । ভূপোকগ্ত জীব যেন্তপ সুপ জড়দেহধারী, সেই- 
রূপ হুবর্লোক, স্বলেণক প্রভৃতি হুন্মপোক্বাদী জীব-সমূহ সেই সেই 
লোকোপধেো[শী সুশ্রআড়পদার্থ নিশ্মিত শরীর ধারপ করে। সমন্ড 
লোকেই জীবকুল বাস করচে ; বেসন ভূলোকে, তেমনি অস্তরীক্ষ লোকে, 
তেমনি দ্বর্গলোকে, তেমনি তদুরদ্ধতন লোকসমূহে। 

বোমকেশ। হা দাদা মশাল, ত! হ’লে আমরা তাদের অস্তিত্ব 
সন্বদ্ধে জ্ঞাত নই কেন? আর এই সমন্ড লোকই বা কোথায়? আমাদের 
এই ভূলোক হ'তে কতদুরে ? কথাট। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন; 
আমার এখনও বেশ ধারণ। হয়নি । 

ভট্টাচার্য্য । তোকে পুর্বে বুঝয়েছি যে, এই সমস্ত লোক ব্রচ্জাণ্ডের 
বিভিন্ন স্তর মাআ। ক্রমশঃ সুস্ষ্ষ হতে সুপ্মতর অনন্থ! প্রাপ্ত জড়ের ছারা 
গঠিত । কিন্ত একটা কথা বুঝতে হবে যে. এই সমণ্ড লোক একই সময়ে 
একই স্থলে পরস্পর সম্বন্ধ চয্নে রয়েছে । একট! উদাহরণ দিগেই বুঝতে 
পার্বি। সনে কর্‌ এট আমাদের ঘরের ভিতরের বাযুমওল । এই বাদ্ু- 
মণ্ডলটী ঘরের ভিতর ব্যাপ্ত হয়ে আছে, এবং গৃহস্থিত সমস্ত 
সচ্ছিদ্র দ্রবোর ভিতরেও প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে । এই বাধুমণগলকে আশ্রয় 
করে, যে সমস্ত সুক্ম কীটাণু বাস করে, তার! বেন বায়ুলোকের জীব, 
আবার গৃহাত্যন্তরস্থ দ্রবাসমূহে যে সমস্ত পিপীলিকা প্রভৃতি আছে, 
তারা যেন একট! স্থূল জড় জগতের ক্সীব) তাহাদের আশ্রয্নস্থল যে 
স্থল আড় জগৎ, এবং কীটাণুগণের আশ্রঘস্থল দে বায়ুমণ্ডল এ ছুট! যেন 
সম্পুর্ণ পৃথক্‌ লোক, কারণ এ দু’য়ের ধৰ্ম্ম ও গুণাবলী পরস্পর হুতে 
বআতাস্ত বিভিন্ন অথচ ঠিক একই সময়ে একই জায়গায় এই ছণ্ট! বিভিন্ন 
জগৎ একত্র অবস্থিত রছেছে। তুবর্লোক ইত্যাদি সুক্মলোক সম্বন্ষে 
ঠিক এই কণা । তুবলেশিকিক জড়ের অবস্থা অতি'স্থপ্ম, সুতরাং ভুব- 
লেক সহজেই ভুর্লো কের উপাদান স্থল জড়ের কঠিন, তরল, বা রবী 


“i 


চৈত্র, ১৩১৬ ৷ ] দাদা ম’শায়ের ঝুল। 


এবং আকাশিক এই অব্দ্থ। চতুষ্টয়ের ভিতর দিশে আপনাকে বিস্তৃত 
‘ করতে পেরেচে | সেইরূপ আবার ভূনলোকের সঙ্গে তুলনায় স্বলেোক 
আরও অধিক সুস্থ; কান্দে কাজেই সেঃ অতিহবন্থ্র স্বর্গলে!ক আপনার 
ক্ধিবাসী-দীবকুল নিয়ে তূবর্লোকের অস্তনিবিঠ হয়ে আছে। এখন 
বুঝতে পাচ্ছিল, কিন্রেপে আমাদের এই সন্দুখশ্থ বেশে ভুলে, ভুবলেণিকত 
শ্বর্লোক ইত্যাদি সপ্ত লোক এক সময়ে বর্তনান পাকৃভে পারে। কিন্ত 
আমর] যে, ইহাদের অগ্ডিত্ব জানতে পারি না, ভার কারণ হচ্চে এই, যে, 
এ সমস্ত লোকের উপাদান যে জড়, সে এত হুগ্ধ যে, আমায় ইন্দরিদশ ক্রি 
তাদের নিকট পৌছিতে পারে না; তোরা তে! বিজ্তান চর্চ্চ। করিস, 
স্থতরাং এটা তে! জানিল যে, আমাদের সমস্ত ইন্দরিয়ই হু’টা নির্দিষ্ট সীমার 

মধ্যে ক্রিয়। করে? 
ব্যোমকেশ । আজ্ঞা হ।? ইংরাজীতে ইহাদিগকে Threshold or 
liminal intensity এবং height of sensibility এই নাম দেওয়া 

হয়ে থাকে । 

# ভট্টাচার্য্য । কথ] দু'টার অর্থ আমাকে ভাল করে বুঝিরে বল. দেখি? 
বোমকেশ। এই মনে করুন শব্মন্তান । শব্দায়মান জড় পদার্থ 
বায়ুমণ্ডলে বে তরঙ্গ উৎপন্ন ঝরে, সেই তরঙ্গ যখন আমাদের কর্ণপটহে 
এসে আঘাত করে, তখনই আমাদের শব্দের জ্ঞান হয়। বৈগ্ঞানিকের। 
এই বাঘুমণডলোখিত তরঙ্গ গুলির সংখ্যা গণন! দ্বার! নিরদ্ধারণ ক’রেছেন। 
তা হ'তে এইটি স্থির পান। গিয়েছে যে, তরঙ্গগশুলির শক্তি একটা নির্দিই 
পরিমাণ অতিক্রম না করিলে» মোটেই শব্দ জ্ঞান হয় না। লেইরূপ 
আকাশ (72,০)মগুলে উৎপন্ন তরঙ্গ প্রতি সেকেত৪৫৬৯০০৯০০০০৬০৬৯ 
বেশী না হইলে ক্ূপ বা আলোক জ্ঞান হয্ন না। অতএব এট সংখ্যাকে 
দৃষ্টিশক্তি নিয়লীমা বা Limina] intensity বলা যেতে পারে । এই 
সংঘ) যতই বেড়ে বেড়ে যায়, ততহ আমাদের বিভিন্ন প্রকার আগোকের 
জ্ঞান হয় । পরে যথন তরঙ্গ সংখা! শ৬৭০০০,০০০,০০০,০০০, ( শ৬৭ 
bd শঙ্খ ) তে পৌছায় তখন আমাদের বেগুনে আলো ব। Vi০le৫ রশ্রের 
ব্ঞান হয়। কিন্ত এই সংখ্যা অতিক্রম ক’রে গেলে আর মোটে আলোক 


৫৭৬ অলোৌ:কক রহহ্ত । [১ম ভগ, ১২শ সংখ্য। । 


জ্ঞান হয় না। অতএব এই সংখ্যাকে (৬৬৭ শঙ্খ ) মানব দৃষট্টিশক্তির 
উদ্ধসীম। বল৷ ঘেতে পারে। 
ভট্টাচার্য্য । তা হ’লেই বোঝ. এই নিম্থপীনার নীচে এবং উত্ধাপীমার 


উপরে আর মানুষ কিছুই দেপতে পায় ন! । কিন্তু এন্ধল পদার্থ বা জীব. 


থাকতে পারে, দেগুলি ৩স্তে উৎপন্ধ আলোক-তরঙ্গ এই উৰ্দ্ধ সীমার 
উপরে আছে। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে আমাদের দৃক্টিয অগোচর। এই 
সমস্ত লোক বা জীবজগৎ আমাদের কাছে থেকেও নাই । এখন এই 
কথাগুলে। ভুবলেশোক বা অন্তান্ত সুশ্্স লোক সম্বন্ধে খাটিয়ে দেখ. ত 
হ’লেই বুঝতে পারবি. সেই সমন্ত বিরাট ব্াপারের অন্তিত সত্বেও কি 
জন্তু আমর! তাহাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ত হরে জীবন যাপন কচ্ছি, 
কিন্ত তোকে পুর্ববেই ব'লেছি যে, বোগ প্রক্রিয়া দ্বারা মানুষের দৃষ্টিশক্ররর 
সংপ্রসারণ হ'তে পারে । একে আমাদের শান্দে "হরনেত্র” ‘“শিবনেত্র” 
বা “তৃতীয় নস্গন”” বল! হ’স্বেছে। এই দৃষ্টির বিকাশ হ’লে মাহৰ তুব* 
লেক বিষয়ে সাক্ষাৎ সঙ্বদ্ধে জ্ঞান লাভ ক*রতে সমর্থ হয়। 

বোমকেশ । দেখুন আমি নে দিন থিয়েটারে *রিজিয়া”” দেখতে 
গেছলুম । পান্মালাল ব'লে একটা বিটুলে বামুন বেচার। ইন্দিরাকে 
ঠকাবার ক্রন্তে ভণ্ড যোগী সেজে এসে “তো স, খোল, তৃতীয় নয়ন” বলে 
মহ আড়ম্বর জুড়ে দিয়েছিলে। তখন কিন্তু “তৃতীয় নয়ন”” কথটি। কেন 
বললে ভাল বুঝতে পারি নাই । এখন দেখছি কোন বুপ্র কুকি মার ছেলে 
উড়িয়ে দিতে ভরসা! হবে না| দেখা হোক আপন এখন ভূঝংলাকের 
কথা যা বলছিলেন, তাই বলুন। আপনার ভূতের তত্ব আবার চাপা 
প’ড়ে গেল দেখছি। 

ভট্টাচার্য্য । ওরে কিছুই চাপ। পড়েনি। ভুবর্লোকের অধিধালী 
সম্বন্ধে আলোচন! করতে গিয়ে আবার তুতের সন্ধান পাবি। কিন্ত সাজ 
আর লয়। বড় রাত হ'য়ে গাছে। 

ক্রমশঃ 
শ্ীমলয়নল শর্মা ॥ 


কন 


¥ 


বটকৃষ্ণ পালের 


এডওযার্ডন_ টনিক 


য়্যাণ্টি- ম্যালেরিয়্যাল, স্পেসিফিক্‌ । 


ম্যালেরিয়া ও সর্বববিধ অ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ । 
অস্যাবধি সর্ববধ জররোগের এমত আশ্ু-শাস্তিকারক 
মহৌষধের আবিষ্কার হয় নাই । 


লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত । 


সূলা_বড় বোতল ১।* পা'কং ভাকমাশুল . টাকা । 

5 ছোট বোতল 5০, তু ত্র ৮॥* আনা । 

ৰা রেলওষেে কিংবা ঠিমারে পার্শেল লইলে খর51 অতি স্থলভ হুয়। 
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞ।তবা বিষয় অবগত হইবেন। 


ওয়ার্ডন লিভার এণ্ড স্পীন অয়েক্টমেক্ট 
at (প্লীহ৷ ও যকৃতের অব্যর্থ মলম ) 
পীহা ও যরুতের নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে, আমাদিগের এড- 
ওয়ার্ডল, টনিক বা স্লযাট্টি-ম্যালেরিয়্যাল_ স্পেলিফিক্‌ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 
. উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিস করা আবশ্তক । 
মূলা__প্রতি কৌটা 1%* আনা, মাশুলাদি 1৮০1 


এ 
এডওয়ার্ভদ্‌,“গোলভ মেডেল”এরোরুট । 
আজকাল বাজারে লালাপ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু 
বিশুদ্ধ জিনিস পাও! বড়ই স্থুকঠিন। একারপ সর্বসাধারণের এই 
অস্থুবিধা নিবারণের জন্তু আমর! এড ওয়ার্ভল, “গোল্ড মেডেল” এরোরুট 
প্্টমক বিশুক্ত এরোকুট আমদানী করিতেছি । ইহাতে কোনপ্রকার 
অন্ষ্টকর পদার্থের সংযোগ লাই । ইহ। আবাল-বুস্ত সকল রোগীতেই 
শ্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পাব্রেন। ইহ! বিশুদ্ধতা-গুণ-প্রযুক্ত সকল 
রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্টসাধন করিয়। থাকে । 
সোল, এজেন্টদ, £-_বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, 
কেমিষ্টদ. এও ভূন ৷ 
৭ ও ১২ লং বন্ফিল্ডল্‌ লেন, কলিকাত্ধ।। 


আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী । 
পৌরাণিক কথা ৷ 
শ্রফুক পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল বারা প্রণীত ৷ মূলা ১টি 


উপনিধদ্‌ ( বাঁরখানি )। ৫০/০ 


মূল, অস্বর্ব ও বঙ্গান্ুবাদসহ, বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত 
হুইল। এরূপ ম্থুলভ মূলো ইহার পূর্বে উপনিষদ্‌ প্রক।শিত হয় নাই। 
৬স্টামলাল গোস্বামী লিন্ধাস্ত বাচন্পতি মহা+য়ের দার! সক্ষলিত। 


ন্‌ 
'ঈশ, কেন, কঠ ॥০ তরে, তৈত্রিরীয় 
প্রশ্ন, মুণ্ডক, সাওুকা ne ও শ্ৰেতাশ্বতয় ) 
বৃহদারণাক ১ কোৌষিতকী ve I” 
ছান্দোগ্য ১1৮০ ‘1 
নারদ ভক্তিসূত্র । 1%০ 
৬হ্যামলাল গোস্বামী দিদ্ধাস্ত বাচস্পতি মহাশয় ছার! 
সঙ্কলিত 
মুল, জন্বয় ও বঙ্গাস্থবাদলসহ 
ভক্তমাত্রেরই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ কর! উচিত। 
ভক্তজীবন ৷ 1%০ বং 
শ্রীধুক্ত মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস, সি, হারা + 
শ্রীমতী এনিবেসেণ্টের Doctrine of the Heart হইতে 
অনুবাদিত । 


নৎপথ অবলম্বী সতব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকারী । 


(৩) 
8 আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম ৷ 
কষ শিশিরকুমার তেষাল এম, এ, বি, এল ; দ্বারা লিখিত, মূল্য ৮০1 
জন্মাস্তর রহস্য ! ৮০ 


শ্রবুক্ত তবেন্দ্ৰনাথ দে বি, এ, কৃত 


এই পুস্তকে শান্ত এবং যুক্তি প্রমাণাদির দ্বার! জন্মান্তরতত্ব স্থ প্রতি- 
চিত হইয়াছে । 


প্রমুনমালিক? গ্রন্থাবলী । 
১। জীবন ও ম্রণান্তে জীবন ৷ মুল্য ৩/০ 
টা ২!  ধর্্মজীবন ও ভক্তি । মুল্য ৬/০ 
৩। সদ্গুরু ও শিষ্য । মূল্য ৮%০ 
L ৪1 প্ৰকৃত দীক্ষা । মূল্য /* 


৫। গ্রাকৃত আঁধ্যাত্মিকত! ৷ মূল্য ।/* 
Philosophy of the Gods —or “105৬০, Tattva’” by 
Srijut Hirendra Nath Datta M. A.,B. t,,— Price As.t2 only . 
““Psychiem and Theosophy’ (Transaction of 
Mi hcosophical Federation No. I.) Enlarged revised 
edition of a paper read at the Serampore Theosophicall 
ধ Lodge by the Dreamer. Price Annas 8 only. 


JUST OUT. 


“Conception of the Selfby” Dreamer—Price 
As. 8 only. 





0৪) 


হ্বপ্রলিদ্ধ “আধ্যশান্ত্র-প্রদীপ”গ্রণেতার পুস্তক সমূহ । 
আঙ্াশাস্ত্-প্রদীপ বা লাধকোপহার (১ম ও ২য় খও)। প্রত্যেক 
খণ্ডের মূল্য ২২ ছুই টাক1। মানবতত্ব ও বর্ণবিবেক (পূন্থার্্ধ ) । উষ্চন্ধ 
কাপড়ে বাধ।ই মূল্য ৩৬। প্র কাগজে বাধাই সূল্য ২॥* । 


বঙ্গভাষায় নূতন পুস্তক 
স্থপতি বিজ্ঞান 


বা 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা । 
শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্তী প্রণীত মুলা ॥* আট আন৷} 
চণ্ডী । (২য় সংস্করণ ) 
শ্রীযুক্ত অবিলাশচন্জ্র মুখোপাধ্যাস্স প্রণীত-_৪৫০ পৃষ্ঠায় সমাত্ড। হল, 
হুহুৎ অক্ষরে মুদ্রিত । মূল্য 1/০ পাঁচ আল! মাত্র । ্ 


বিজ্ঞাপন । 
কায়স্থ পত্রিকা । A 
( বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা! হইতে প্রকাশিত ) 
জাতিতস্ব বিষয়ক এন্সপ উৎকৃষ্ট মালিক পত্রিক। আর নাই । কারস্থ 
সমাঞ্জের প্রধান প্রধান মহোদয়ই ইহার লেখক । কাদস্থ মাত্রেরই ইহা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । মূলা সর্ব্বত্র ২-৬ টাক! মাত্র। কায়স্থ সভার 
লভা হইলে ইহ! বিনামূল্যে প্রদত্ত হয়। ১2.৯ সাল হইতে প্রকাশিত 
হৃইতেছে। পুরাতন সংখ্যাও মজুত আছে তাহার বাধিক মুল/১। 
লভ্যগপের পক্ষে ১ টাক! মাত্র । 
প্রাপ্তিস্থান ? 


গ্রীশরৎ কুমার মিত্র এম, এ, বি, এল । 
সম্পাদক 
বঙ্গদেশীয় কায়ন্থ সত! । 





আছ -- 


4 


সুধা । 


সংগ্রামে নেবেছে স্ধা একৃতির সনে 


যুবক যৌবন অক্ষুন্ন রহিবে, 

নব শক্তি প্র পুন ফিরে পাবে 
বৃদ্ধের প্রাণেও বিজণী খেলিবে, 
নব স্থত বন্ধ্যা নারী কোলে পাবে। 
অমন কোষ্ঠ বন্ধ আদি মাথাধরা, 
অক্গার্ণ সক্ষুধ! হয়ে যাবে পারা ; 
নি্যেত্র ইন্দিয় তেত্র পাবে হরা, 
স্থধ। পানে রত রহিবেন যারা । 
পুরাতন মেহ ধাতুর দৌর্কল/া, 
ঘুচে বাবে যার শুক্রের তারলা » 
করিওনা স্বধা প।নেতে শৈথিল।, 
সমূলেতে নাশ দেহে যত শৈল ॥ 
দর্ব্বলের বল সবলের কান্তি, 

দেহ পুষ্ট হবে মনে পাবে শাস্তি; 
সুধা পানে বেন না হয় কারে! ভ্রান্তি, 
ঘুচিবে শরীরে বে মাছে অশান্তি) 
তাই বলি ভাই পাচ লিকে দিয়ে, 
এক শিশি সুধা! দেখ নিয়ে খেয়ে; 
ছুই হপ্ত। তব ঘাইবে চলিলে, 

যাত্র। ভূলিওন। হাতে সুধা পেলে । 
দেখি, অতীত যৌবন স্বতি ঘাগে কিনা মনে ॥ 


কে, দাস গুপ্ত, 
৪৩ নং গ্রে স্্রীট, কলিকাতা! । 


৫৬ 


ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানীর 
দি ডিউক হোমিওপ্যাথিক হল । 


“ 
১৯ নং শ্তামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ওষধ 
টিউব শিশিতে ডাম /৫ এবং /১* পয়সা ৷ 
স্থলভে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অস্থবিধা দুরীকরপার্থ কলিকাতার 
ক্রয়কজন খ্যাতনামা চিকিৎলক একত্রিত হইয়া! এই গুষধালয় স্থাপন 
করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবনাবান্ধণ ভট্টাচাধ্য এল, এম্‌, এস, 
(হোমিও ) মেডেল মহোদয় পূর্ববাহু ৭উ: হইতে ১০ট। পৰ্য্যন্ত এবং 
২ট। হইতে ৭টা পর্যাস্ত রোগীদিগকে ব্যবস্থা দেন এবং ওষধালয় 
তত্বাবধান করেন। 
জান্ত টেন স্বজ্ত7যাল্লন্ল ১ 
২৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা [| } 
কবিরাজ ীকুগ্রবিহারী সেন কবিভূষণ । : 
অনন্তযূলারিষ্ট । ! 
রক্ত পরিকারক পারাদে!বনাশক,বলবীর্ধ্যবদ্ধক | 
একমাত্র সালসা, এক শিশি ১২ টাকা । uu 


সঞ্জীবন রস। 


প্লীহা। ঘরৎ-সংঘুক্ত ম্যালেরিদ্নার একমাত্র উঘধ, 
> কৌটা ১৯ টাকা। 


বাসন্তী ৷ 


এ কশহ্তিকর-মন্তিফ সিদ্ধকর হুগঞ্ধি কেশ তৈল, এক শিশি ১১ টাক 





